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সমস্ত প্রশংসা আকাশ-যমিনের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর জন্যে যিনি 
জীবন-মরণের একমাত্র মালিক । তিনি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করার 
জন্যে এবং সীমা লংঘণকারীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্যে সমস্ত মাখলুকের 
মৃত্যু ও পুনরুখান অবধারিত করেছেন। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় 
নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তার বংশধর ও 
সৎকর্মশীল সাথীদের উপর । 

মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা এ পৃথিবীতে আগমণ করেছি। 
তীর ইচ্ছাতেই আমরা আবার এ সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব। একদল 
আসছে। অন্য দল বিদায় নিচ্ছে। মানব জাতির এ আগমণ-প্রস্থানকে 
সমুদ্রের ঢেউয়ের সাথে তুলনা করা চলে । এক ঝাঁক ঢেউ সমুদ্র সৈকতে 
এসে শেষ হয়ে যায়। তার পিছ ধরেই অন্য এক ঝাক ঢেউ আগমণ করে 
তীরে এসে শেষ হয়। চলমান নদীর সাথে মানুষের চলার গতির যথেষ্ট মিল 
রয়েছে। নদীর তীরে দাড়িয়ে আপনি এখন যে পানি অবলোকন করছেন 
সেটি একটু আগে বয়ে যাওয়া পানি নয়। অথচ নদী সেটিই । এমনিভাবে 
বর্তমান পৃথিবীতে আপনি যাদের সাথে বাস করছেন তাদের কেউ পাচ শত 
বছর পূর্বের মানুষ নয়। তারা এ পৃথিবীতে আপনার মতই বসবাস 
করেছিল। তারা চলে যাওয়ার পর আপনি এখন তাদের স্থান দখল করে 
বসেছেন। আপনিও চলে যাবেন । আপনার স্থানে অন্যরা আসবে। 

মানব জাতির চলার এ গতি একদিন থেমে যাবে। সেদিন পৃথিবীতে 
বসবাসরত সকল মানুষ একসাথেই নিঃশেষ হয়ে যাবে৷ শুধু তাই নয়, সমস্ত 
পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। রাতের তারকাগুলো নিভে যাবে। সাগরের ঢেউ 
থেমে যাবে নদ-নদীর পানি শুকিয়ে যাবে। এখানেই শেষ নয়; বরং এটি 
মানব জাতির একস্থান থেকে অন্য স্থানে গমণ মাত্র । অচিরেই এমন একদিন 
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আসবে যেদিন আমরা সবাই নতুন এক জগতে ফেরত যাব। সেখানে 
আমাদের সকল কাজের হিসাব নেয়া হবে। আল্লাহ তা’'আলা বলেনঃ 
CAH UA CLS Gd JS SG st fl sd Oe Uy 1) 
উপস্থিত করা হবে। তখন যে যা অর্জন করেছে তা সম্পূর্ণরূপে প্রদত্ত হবে। 
আর তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবেনা” ৷ (সূরা বাকারাঃ ২৮১) 
এই দিনকে কুরআনের ভাষায় বিভিন্ন নামে উল্লেখ করা হয়েছে। 
কোথায়ও আখেরাত দিবস, কোথায় বিচার দিবস, কোথায়ও মহান দিবস, 
মহাপ্রলয় ইত্যাদি । কুরআন মাযীদের এমন কোন পাতা খুব কমই খুঁজে 
পাওয়া যাবে, যেখানে পরকালের অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের কথা আলোচিত 
হয়নি। কারণ কিয়ামত দিবস এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের 
অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুকন ৷ কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং আখেরাতের শাস্তি 
কিংবা নেয়ামতের উপর বিশ্বাসই মানুষকে সকল প্রকার কল্যাণের পথে 
নিয়ে যায় এবং সকল অন্যায় পথ হতে বিরত রাখে । এজন্যই পবিত্র 
কুরআনে বারবার কিয়ামত দিবসের কথা আলোচনা করা হয়েছে। মানুষের 
চরিত্র সংশোধনের জন্যে এবং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্যে 
পরকালের প্রতি ঈমানের যে প্রভাব রয়েছে, মানব রচিত কোন বিধানেই 
তা খোজে পাওয়া যাবেনা । এজন্যেই যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস 
করে এবং যে ব্যক্তি তাতে বিশ্বাস করেনা তাদের উভয়ের চরিত্রে আকাশ- 
পাতাল পাৰ্থক্য পরিলক্ষিত হয়। 
ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ । কুরআন ও সুন্নাহর অনেক স্থানে আল্লাহর উপর 
ঈমান আনার পরেই আখেরাতের প্রতি ঈমান আনয়নের কথা বলা হয়েছে 
এবং কিয়ামতের আলামতগুলোও বিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখিত হয়েছে। 
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নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদেরকে কিয়ামতের ছোট- 
বড় সকল আলামত মুখস্থ করিয়েছেন । সাহাবীগণ তা শিখেছেন এবং তার 
প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। 

ইসলামের সুচনা লগ্ন থেকেই আলেমগণ এ বিষয়ে অনেক কিতাব রচনা 
করেছেন। অথচ বাংলা ভাষায় কিয়ামতের আলামত বিষয়ে কোন 
নির্ভরযোগ্য কিতাব আছে বলে আমার জানা নেই । তাই আল্লাহর উপর 
ভরসা করে এ বিষয়ে কিছু লিখার কাজে হাত দিলাম । বইটি পড়ে 
কিয়ামত দিবসের প্রতি মুসলিম ভাই-বোনদের ঈমান বৃদ্ধি পাবে এবং 
মজবুত হবে বলে আমার বিশ্বাস । 

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন এই ছোট খেদমতটুকু তার সন্তুষ্টির 
জন্যে কবুল করেন এবং বইটির রচনা ও প্রকাশে যারা বিভিন্নভাবে 
সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করেন। 


নিবেদক 
আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী 
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কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে জানার উপকারিতাঃ 

একজন মুসলিমের উপর যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব তার 
মধ্যে আখেরাত তথা শেষ দিবসের প্রতি এবং সেখানকার নেয়া'মত ও 
আযাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুকন । মানুষ 
পার্থিব জগত এবং তার ভোগ বিলাসের মাঝে ডুবে থেকে কিয়ামত, পরকাল 
এবং তথাকার শাস্তি ও নেয়া*মতের কথা ভুলে যেতে পারে। ফলে 
আখেরাতের মঙ্গলের জন্য আমল করাও ছেড়ে দিতে পারে। এজন্যে মহান 
আল্লাহ কিয়ামতের পূর্বে এমন কতগুলো আলামত নির্ধারণ করেছেন যা 
আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার অকাট্য 
প্রমাণ বহন করে এবং সকল প্রকার সন্দেহ দূর করে দেয় । 

প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিয়ামতের পূর্বাভাস স্বরূপ যে 
সমস্ত আলামতের কথা বলেছেন, একজন মু’মিন ব্যক্তি যখন এ সমস্ত 
আলামতসমূহের কোন একটি আলামত দেখতে পাবে তখন তার ঈমান বৃদ্ধি 
পাবে, নিশ্চিতভাবে কিয়ামতের আগমণে বিশ্বাস স্থাপন করবে, ঈমান 
শক্তিশালী হবে, মন থেকে সমস্ত সন্দেহ দূর হবে, কিয়ামতের জন্যে প্রস্তুতি 
নিবে এবং সময় শেষ হওয়ার পূর্বে সৎকাজে আত্মনিয়োগ করবে । 

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিয়ামতের যে সমস্ত আলামতের 
বর্ণনা দিয়েছেন তার অনেক আলামত হুবহু প্রকাশিত হয়েছে। এ সমস্ত 
আলামত দেখে মু’মিনদের ঈমান প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নবুওয়াতের 
প্রমাণগুলো দেখে ইসলামের প্রতি তাদের আনুগত্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
কেন তা হবেনা? আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার পূর্বে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) যে সমস্ত গায়েবী বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন, তা আজ হুবহু বাস্ত 
বায়িত হতে দেখছে। আফসোস এ ব্যক্তির জন্য! দিবালোকের মত সুস্পষ্ট 
নিদর্শনগুলো দেখেও যে কিয়ামত দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল অথবা তার 
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ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করল । 
কিয়ামত একটি বিরাট গায়েবী ঘটনা । তা অস্বীকারকারী কিংবা তাতে 
সন্দেহ পেষাণকারীর সন্দেহ দূর করার জন্য এই আলামতগুলোর বর্ণনা খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ । আলামতগুলো দেখে কিয়ামতে বিশ্বাস করা তার জন্যে সহজ হয়ে 
যাবে। সন্দেহকারী যখন তার চোখের সামনে আলামতগুলো দেখতে পাবে 
তখন তার কাছে এ বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবে যে, যিনি কিয়ামত হবে বলে 
সংবাদ দিয়েছেন, তিনিই তো কিয়ামতের আলামত আসার কথা বলেছেন। 
কুরআন ও হাদীছের বর্ণনা মোতাবেক আলামতগুলো যখন এসে যাবে তখন 
এ বিষয়ের সংবাদদাতাকে মিথ্যুক বলার কোন সুযোগ অবশিষ্ট থাকবেনা । 
কারণ সংবাদের বিষয়বস্তু বাস্তবে পরিণত হয়েছে। সংবাদদাতার অধিকাং্‌ 
সংবাদ সত্যে পরিণত হওয়ার অর্থ এই যে, তার বাকী সংবাদগুলোও সত্য 
হবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিয়ামতের পূর্বে যে সমস্ত 
আলামত আসবে বলে ঘোষণা করেছেন বড় আলামতগুলো ব্যতীত 
অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়েছে। যেগুলো এখনও বাস্তবায়িত হয়নি অদূর 
ভবিষ্যতে তা অবশ্যই বাস্তবে পরিণত হবে এবং সকল আলামত প্রকাশ 
হওয়ার পর নির্ধারিত সময়ে মহাপ্রলয় তথা রোজ কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। 
হাদীছের বর্ণনা মোতাবেক ভবিষ্যৎ বাণীগুলো সত্যে পরিণত হলে ঈমান 
দৃঢ়, মজবুত ও শক্তিশালী হবে। এই তো মুসলমানেরা প্রতি যুগেই বিভিন্ন 
ঘটনা হুবহু বাস্তবায়িত হতে দেখে আসছে। কুরআন ভবিষ্যৎ বাণী করেছিল 
যে, অচিরেই রোমানরা পারস্যবাসীদের উপর বিজয় লাভ করবে। অতঃপর 
পুনরায় তারা পরাজিত হবে। সাহাবীগণ পারস্যবাসীদের উপর রোমানদের 
বিজয় প্রত্যক্ষ্য করেছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর 
ওফাতের পর মুসলমানগণ রোম ও পারস্য জয় করেছেন। সকল ধর্মের উপর 
ইসলামের বিজয় অবলোকন করেছেন। এমনিভাবে আরো অনেক ঘটনা সত্যে 
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পরিণত হচ্ছে এবং মু’মিনদের ঈমান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তা ছাড়া 
আগামীতে যে সমস্ত ফিতনার আগমণ ঘটবে তাতে একজন মুসলমান কিভাবে 
চলবে, কিভাবে তা থেকে পরিত্রাণ পাবে, অনাগত পরিস্থিতিতে শরীয়তের 
বিধান কি হবে, তা জানার জন্যে এবং সে অনুযায়ী আমল করার জন্যে 
কিয়ামতের আলামতগুলো সম্পর্কে প্রতিটি মুসলিমের জ্ঞান থাকা জরুরী । 
কিয়ামতের অন্যতম বড় আলামত হচ্ছে দাজ্জালের আগমণ । সে পৃথিবীতে 
চল্লিশ দিন অবস্থান করবে। প্রথম দিনটি হবে এক বছরের মত লম্বা । দ্বিতীয় 
দিনটি হবে একমাসের মত । তৃতীয় দিনটি হবে এক সপ্তাহের মত। আর 
বাকী দিনগুলো দুনিয়ার স্বাভাবিক দিনের মতই হবে। সাহাবীগণ নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করলেনঃ যে দিনটি এক 
বছরের মত দীর্ঘ হবে সে দিন কি এক দিনের নামাযই যথেষ্ট হবে? উত্তরে 
তিনি বললেনঃ “না; বরং তোমরা অনুমান করে সময় নির্ধারণ করে নামায 
পড়বে” ।’ এমনিভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ 
“আখেরী যামানায় কিয়ামতের পূর্বে মুসলমানগণ পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হবে” । 
তিনি এ সমস্ত যুদ্ধে শরীক হতে নিষেধ করেছেন এবং ফিতনা থেকে দূরে 
থাকতে বলেছেন। 
সম্পর্কেও স্বচ্ছ ধারণা রাখা প্রতিটি মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব । এই বইটি 
প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করলে তা সহজেই অনুধাবন করা সম্ভব হবে। 
কিয়ামত কখন হবে? 

কিয়ামত কখন হবে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা । এ বিষয়টি ইলমুল 
গায়েব তথা অদৃশ্য বিষয়ের অন্তর্গত । এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছে অসংখ্য 


! _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। 
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দলীল রয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিয়ামত ও তার 
ভয়াবহতা সম্পর্কে বেশী বেশী আলোচনা করতেন। তাই লোকেরা তীকে 
কিয়ামতের সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করতো । তিনি তাদেরকে সংবাদ দিতেন যে, 
কিয়ামতের বিষয়টি একটি গায়েবী বিষয়। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য 
কেউ কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে অবগত নয়। আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ 
FUL les 0 5 Se Gils 0d Ba bf ett ss WD 
A G6 ie US HLT 4 USI Ul oa SC 
“তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করছে যে, কিয়ামত কখন প্রতিষ্ঠিত হবে? আপনি 
বলে দিন যে, এই বিষয়ে আমার প্রতিপালকই জ্ঞানের অধিকারী ৷ শুধু তিনিই 
কিয়ামতকে নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ করবেন। আকাশ রাজ্যে ও পৃথিবীতে তা 
হবে একটি ভয়াবহ ঘটনা । তোমাদের উপর তা হঠাৎ করেই চলে আসবে। 
এমনভাবে ওরা আপনাকে প্রশ্ন করছে আপনি যেন এ বিষয়ে সবিশেষ 
অবগত ৷ (অর্থাৎ তারা এটা মনে করে আপনাকে প্রশ্ব করছে যে, আপনি 
কিয়ামতের সময় সম্পর্কে পূর্ণ অবগত আছেন। অথচ এ বিষয়ে আপনার 
কোন জ্ঞান নেই) আপনি বলে দিন যে, এ সম্পর্কে জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর 
কাছেই রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এ সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখেনা ৷” 
(সুরা আ’রাফঃ ১৮৭) আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 

(GSH WS Et GS all Ls Gale LB HEIs A ULSY 
“লোকেরা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। আপনি বলুনঃ এর 
জ্ঞান শুধু আল্লাহর কাছেই। আপনি এটা কি করে জানবেন যে, সম্ভবত 
কিয়ামত শীঘ্রই হয়ে যেতে পারে!” । (সূরা আহযাবঃ ৬৩) আল্লাহ তা'আলা 
আরো বলেনঃ 
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“তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামত সম্পর্কে যে, ওটা কখন ঘটবে? এর 
আলোচনার সাথে আপনার সম্পর্ক কি? (সুরা নাযিআ’তঃ ৪২-৪৪) এর চরম 
জ্ঞান আছে আপনার প্রতিপালকের নিকটেই” ৷ তিনি আরো বলেনঃ 
(ei le bs dl 0 
“কিয়ামতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে” । (সূরা লুকমানঃ ৩৪) 
উপরোক্ত আয়াতগুলো এবং অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ তীর নবী মুহাম্মাদ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে আদেশ দিচ্ছেন তিনি যেন কিয়ামত 
সম্পর্কে প্রশ্নকারীদেরকে বলে দেন, কিয়ামতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর কাছে। 
তিনিই তার সঠিক সময় সম্পর্কে অবগত আছেন। আকাশ-যমিনের কারো 
কাছে কিয়ামতের কোন জ্ঞান নেই । নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে 
জিবরাঈল (আঃ) যখন প্রশ্ন করলেনঃ কিয়ামত কখন হবে? তিনি উত্তর 
দিলেনঃ 


Hl Bl GE JE 0 
“এ ব্যাপারে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে সে প্রশ্নকারী অপেক্ষা বেশী অবগত 
নয়” ৷” সুতরাং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিয়ামতের সময় 
সম্পর্কে জানতেন না, জিবরীল (আঃ)ও নয়, এমন কি যেই ফেরেশতা শিঙ্গা 


সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ । 
কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় গোপন রাখার রহস্যঃ 


আল্লাহ তা’আলা কিয়ামতের সঠিক সময় কাউকে অবগত করেন নি। 


! _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 


কয়ামতের আলামত............ wwyw.salafibd.wordpress.com...] 12 


উদ্দেশ্য হলো মানুষ যাতে সবসময় সতর্ক থাকে পরকালের জন্নে পূর্ণ প্রস্তুতি 
খহণ করে এবং সদাসর্বদা সৎকাজে লিপ্ত থাকে। জনৈক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করলঃ কিয়ামত কখন হবে? উত্তরে তিনি 
বললেনঃ কিয়ামতের জন্যে কি প্রস্তুত করেছো? সে বললোঃ কোন কিছুই 
প্রস্তুত করিনি। তবে আমি আল্লাহকে ভালবাসি এবং আল্লাহর রাসুলকে 
ভালবাসি । তখন নবী (সাঃ) তাকে বললেনঃ তুমি যাকে ভালবাস কিয়ামতের 
দিন তুমি তার সাথেই থাকবে। আনাস (রাঃ) বলেনঃ আমরা একথা শুনে 
যতটা খুশী হলাম তত খুশী আর কখনও হইনি। আনাস (রাঃ) আরো বলেনঃ 
আমি নবীকে ভালবাসি, আবু বকরকে ভালবাসি এবং উমারকে ভালবাসি । 
আশা করি তাদেরকে ভালবাসার কারণে আমি তাদের সাথেই থাকব । যদিও 
আমি তাদের ন্যায় আমল করতে পারিনা” ।* মোটকথা হাদীছ থেকে আমরা 
যা অবগত হলাম তা এই যে, কিয়ামত কখন হবে তা নিয়ে গবেষণা করা 
অনর্থক । কিয়ামতের জন্যে প্রস্তুতি খহণ করা এবং সদাসর্বদা আনুগত্যের 
কাজে লিপ্ত থাকাই প্রতিটি মু’মিন ব্যক্তির একান্ত করণীয় । 
কিয়ামতের সকল আলামতই কি অকল্যাণকর? 

কোন বিষয় কিয়ামতের আলামত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তা উম্মাতের 
জন্যে অকল্যাণ বয়ে আনবে; বরং কিয়ামতের আলামত বিভিন্ন ধরণের হবে। 
কোনটি হবে নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয় ৷ শুধু তাই নয়; উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্যে 
ব্যাপক অকল্যাণ নিয়ে আসবে । যেমন ভন্ড নবীদের আত্মপ্রকাশ, দাজ্জালের 
আগমণ, ইয়াজুয-মা’জুযের বহিঃপ্রকাশ ইত্যাদি আরো অনেক এমন আলামত 
রয়েছে যা কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার প্রমাণ বহন করার সাথে সাথে মুসলিম 
জাতির জন্যে খুবই ক্ষতিকর হবে। 


! _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মানাকিব । 
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অপর পক্ষে কিয়ামতের আরো অনেক আলামত আছে যাতে আমাদের 
জন্যে প্রচুর কল্যাণ রয়েছে। যেমন আমাদের জন্যে হেদায়াত ও কল্যাণের 
বাণী নিয়ে নবী (সাঃ)এর আগমণ, কিয়ামতের পূর্বে ইমাম মাহদীর 
আত্মপ্রকাশ, ঈসা ইবনে মারইয়ামের আগমণ ইত্যাদি আলামত প্রকাশের 
ভিতরে মুসলিম জাতির জন্যে অসংখ্য নেয়া’মত রয়েছে। এ সমস্ত আলামত 
শুধু কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার প্রমাণ বহন করবে; অন্য কিছু নয় । 


কিয়ামতের ছোট আলামত 

১) নবী (সাঃ)এর আগমণ ও মৃত্যু বরণঃ 

কিয়ামতের সর্বপ্রথম আলামত হচ্ছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)এর আগমণ ৷ কেননা তিনি হলেন সর্বশেষ নবী । তীর পর কিয়ামত 
পর্যন্ত আর কোন নবীর আগমণ হবেনা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)এর দুনিয়াতে আগমণের অর্থ হলো, দুনীয়ার বয়স শেষ হয়ে 
আসছে, কিয়ামত অতি নিকটবর্তী হয়ে গেছে। তিনি বলেনঃ 

Rp HE 3 6 HS ea Uf Ess 

“আমি এবং কিয়ামত এক সাথে প্রেরিত হয়েছি। একথা বলে নবী (সাঃ) 
হাতের শাহাদাত আঙ্জুল এবং মধ্যমা আঙ্জুলকে একত্রিত করে 
দেখালেন” ৷ 
২) চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়াঃ 

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


! _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিয়ামতের আলামত । 
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“কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে গেছে এবং চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়েছে” ৷ (সূরা 
কামারঃ ১) 

হাফেয ইবনে রজব বলেনঃ “আল্লাহ তা’আলা চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়াকে 
কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার অন্যতম আলামত হিসাবে নির্ধারণ করেছেন 

আলেমদের সর্বসম্মত অভিমত হলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)এর যামানায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা সংঘটিত হয়ে গেছে। এ 
ব্যাপারে একাধিক সহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আনাস (রাঃ) বলেনঃ 
মন্ধাবাসীরা যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কাছে 
নবুওয়াতের প্রমাণ চাইল তখন তিনি চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখালেন” ৷* 
৩) বায়তুল মাকদিস (ফিলিস্তীন) বিজয়ঃ 

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ কিয়ামতের পূর্বে ছয়টি 
বস্তু গণনা করো । তার মধ্যে বায়তুল মাকদিস বিজয় অন্যতম ।* 

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)এর শাসনামলে হিজরী ১৬ সালে বায়তুল 
মাকদিছ বিজয়ের মাধ্যমে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর 
ভবিষ্যৎ বাণী বাস্তবায়িত হয়েছে। 

8) ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবেঃ 

কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে মানুষের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। 
ফকীর-মিসকীন খুঁজে পাওয়া যাবেনা । সাদকা ও যাকাতের টাকা নিয়ে 
খুঁজা-খুঁজি করেও নেয়ার মত কোন লোক পাওয়া যাবেনা নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 


IL 5 co 0l5J 525 SA 
* _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ সিফাতুল মুনাফিকীন ৷ 
2 __ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জিযইয়্যাহ । 
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“ততক্ষণ পৰ্যন্ত কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবেনা যতক্ষণ না মানুষের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি 
পাবে। মানুষ যাকাতের মাল নিয়ে সংকটে পড়বে । যাকাতের মাল মানুষের 
কাছে পেশ করা হলে সে বলবেঃ এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই” ৷ 
কিয়ামতের এই আলামতটি একাধিক সময়ে প্রকাশিত হবে। উমার 
ইবনে আব্দুল আধীযের শাসন আমলে তা প্রকাশিত হয়েছিল । 
ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান বলেনঃ “উমার ইবনে আব্দুল আযীযের শাসন 
আমলে লোকেরা প্রচুর সম্পদ নিয়ে আমাদের কাছে আগমণ করতো। 
তারা আমাদেরকে বলতঃ তোমরা যেখানে প্রয়োজন মনে কর সেখানে 
এসম্পদগুলো বিতরণ করে দাও । গ্রহণ করার মত লোক না পাওয়া 
যাওয়ার কারণে তাদের কাছ থেকে কেউ মাল গ্রহণ করতে রাজী হতনা । 
পরিশেষে মাল ফেরত নিতে বাধ্য হত। মোট কথা তার শাসন আমলে 
যাকাত নেয়ার মত লোক ছিলনা” ।* কিয়ামতের এই আলামতটি ইমাম 


মাহদীর আমলে পুনরায় প্রকাশিত হবে। 
৫) কিয়ামতের পূর্বে অনেক ফিতনার আবির্ভাব হবেঃ 


ফিতনা শব্দটি বিপদাপদ, বিশৃংখলা, পরীক্ষা করা ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে 
ব্যবহার হয়ে থাকে। অতঃপর শব্দটি প্রতিটি অপছন্দনীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে 
ব্যবহার করা হয়েছে। 


! _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুষ্‌ যাকাত । 
* _ ফাতহুল বারী, (১৩/৮৩) 
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নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ “এই উম্মাতের প্রথম 
যুগের মুমিনদেরকে ফিতনা থেকে হেফাজতে রাখা হয়েছে। আখেরী 
যামানায় এই উম্মতকে বিভিন্ন ধরণের ফিতনায় ও বিপদে ফেলে পরীক্ষা 
করা হবে । প্রবৃত্তির অনুসরণ ফির্কাবন্দী এবং দলাদলির কারণে ফিতনার 
সূচনা হবে। এতে সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে যাবে এবং 
ঈমান নিয়ে বেচে থাকা কষ্টকর হবে। একে অপরের উপর তলোয়ার 
উঠাবে ৷ ব্যাপক রক্তপাত ও প্রাণ হানি ঘটবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) সকল ফিতনা সম্পর্কে উম্মাতকে সাবধান করেছেন এবং তা 
থেকে বাচার উপায়ও বলে দিয়েছেন। আমর বিন আখতাব (রাঃ) বলেনঃ 
একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে নিয়ে ফজর 
নামায পড়লেন। অতঃপর মিম্বারে উঠে যোহর নামায পর্যন্ত ভাষণ 
দিলেন । যোহর নামায আদায় করে পুনরায় ভাষণ শুরু করে আসর নামায 
পর্যন্ত ভাষণ দান করলেন। অতঃপর আসর নামায শেষে ভাষণ শুরু করে 
সূর্যাস্ত পর্যন্ত ভাষণ দিলেন। এই দীর্ঘ ভাষণে তিনি কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত 
যা হবে সবই বলে দিয়েছেন। আমাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে জ্ঞানী তারাই 
এগুলো মুখস্থ রেখেছেন” ৷” 
ফিতনাগুলো একটি অপরটির চেয়ে ভয়াবহ হবে। এমনকি ফিতনায় 
পড়ে মানুষ দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বলেনঃ 
bs 8 ols CF CS 9 Crd pall J i YE GL AY 
Ed Se oA EG BG 


! _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান । 
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ফিতনার আবির্ভাব হবে। সকালে একজন লোক মু’মিন অবস্থায় ঘুম থেকে 
জাগ্রত হবে। বিকালে সে কাফেরে পরিণত হবে। বহু সংখ্যক লোক 
ফিতনায় পড়ে দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে তাদের চরিত্র ও আদর্শ 
বিক্রি করে দিবে।’ অপর বর্ণনায় এসেছে, তোমাদের একজন দুনিয়ার 
সামান্য সম্পদের বিনিময়ে তার দ্বীন বিক্রি করে দিবে” ৷* 


ফিতনার কতিপয় দৃষ্টান্ত 
ক) উছমান (রাঃ)এর হত্যাকান্ডঃ 


নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সমস্ত ফিতনার সং 
দিয়েছেন তার মধ্যে উছমান (রাঃ)এর হত্যাকান্ড একটি অন্যতম ভয়াবহ 
ফিতনা । এখান থেকেই মুসলিম উম্মার এক্যে ফাটল সৃষ্টি হয় । একদল 
অপর দলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। প্রচুর রক্তপাত ঘটানো হয় এবং 
উভয় পক্ষের অনেক লোক নিহত হয়। হুজায়ফা (রাঃ)এর হাদীছে বর্ণিত 
হয়েছে, তিনি একদা উমার বিন খাত্তাব (রাঃ)এর কাছে বসা ছিলেন। উমার 
(রাঃ) বললেনঃ “তোমাদের মধ্যে কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
হতে বর্ণিত ফিতনার হাদীছ মুখস্থ রেখেছে? হুজায়ফা (রাঃ) বললেনঃ মানুষ 
ধন-সম্পদ, স্ত্রী-পরিবার ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে ফিতনায় পড়ে যে গুনাহর 
কাজে লিপ্ত হবে নামায, সাদকাহ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ 
এবং অন্যান্য সৎকাজ তা মিটিয়ে দিবে। উমার (রাঃ) বললেনঃ আমি 
আপনাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করছিনা। আপনাকে সে ফিতনা সম্পর্কে 


! _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান ৷ 
* _ তিরমিজী, ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেনঃ সহীহুল জামে আস্‌ সাগীর হাদীছ নং- ৫১২৫ ৷ 
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জিজ্ঞেস করছি, যা সাগরের ঢেউয়ের মত আসতে থাকবে হুজায়ফা (রাঃ) 
বললেনঃ হে আমীরুল মু’মিনীন! এরকম ফিতনায় আপনি পতিত হবেন না। 
কারণ আপনার মাঝে এবং ফিতনার মাঝে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে। উমার 
(রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ সেই দরজাটি খুলে দেয়া হবে? না কি বল প্রয়োগ 
করে ভেঙ্গে ফেলা হবে? হুজায়ফা (রাঃ) বললেন; বরং তা ভেঙ্গে ফেলা হবে। 
উমার (রাঃ) বললেঃ তাই যদি হয় আর কোন দিন তা বন্ধ করা সম্ভব হবেনা । 
হুজায়ফা (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ হ্যা, তাই । সাহাবীগণ বলেনঃ আমরা 
হুজায়ফাকে জিজ্ঞেস করলামঃ উমার (রাঃ) কি জানতেন সেই বন্ধ দরজা 
কোনটি? তিনি বললেনঃ দিনের পর রাত্রির আগমণ যেমন নিশ্চিত তেমনি 
নিশ্চিতভাবেই তিনি তা জানতেন। হাদীছের শেষাংশে এসেছে সেই বন্ধ 
দরজাটি ছিলেন উমার (রাঃ) স্বয়ং নিজেই ৷” 

উপরের হাদীছের সারমর্ম এই যে, উমার (রাঃ)এর শাহাদতের পরই 
ফিতনা শুরু হবে। কিয়ামতের পূর্বে তা আর বন্ধ হবেনা । ফিতনার কবলে 
পড়ে উছমান (রাঃ) নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন। এই হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র 
করেই আলী (রাঃ) এবং মুআবীয়ার মাঝে অনেক সংঘর্ষ হয়েছে এবং অসংখ্য 
প্রাণহানি ঘটেছে। 
খ) উষ্টের যুদ্ধঃ 

উছমান বিন আফফান (রাঃ) শহীদ হওয়ার পর উষ্টরের যুদ্ধ সংঘটিত 
হয়। উছমান (রাঃ)এর হত্যাকে কেন্দ্র করে ভুল বুঝাবুঝিই এই যুদ্ধের মূল 
কারণ । এই যুদ্ধের এক পক্ষে ছিলেন আলী (রাঃ) এবং অপর পক্ষে ছিলেন 
আয়েশা, তালহা এবং যুবায়ের (রাঃ) ৷ যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া এই 


! _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। 
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বইয়ের উদ্দেশ্য নয়। এখানে যে কথাটি আমি বলতে চাই তা হলো কোন 
পক্ষেরই যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য ছিলনা । 

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলেনঃ আয়েশা (রাঃ) যুদ্ধের জন্য বের হন 
নি। তিনি উভয় পক্ষের মধ্যে মীমাংসার জন্যে বের হয়েছিলেন। তিনি 
ভেবেছিলেন তার বের হওয়ার মধ্যেই মুসলিম উম্মাতের জন্য কল্যাণ 
রয়েছে। অতঃপর তিনি বুঝতে সক্ষম হলেন যে, বের না হওয়াটাই ছিল 
ভাল । তাই তিনি যখনই বের হওয়ার কথা স্মরণ করতেন তখন কেঁদে 
ওড়না ভিজিয়ে ফেলতেন। এমনিভাবে যারাই আলী (রাঃ) এবং মুআবিয়ার 
মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের সবাই পরবর্তীতে 
অনুতপ্ত হয়েছেন। আয়েশা (রাঃ)এর বের হওয়া সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভবিষ্যৎ বাণী করে গিয়েছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ 
এই যে, আয়েশা (রাঃ) বনী আমেরের বাড়ি-ঘরের পাশ দিয়ে অতিক্রম 
করছিলেন তখন তাকে দেখে কতগুলো কুকুর ঘেউ ঘেউ করা শুরু করল । 
তিনি বললেনঃ এই জলাশয়টির (পুকুরটির) নাম কি? লোকেরা বললোঃ 
এটির নাম ‘হাও-আব’। একথা শুনে আয়েশা (রাঃ) বললেনঃ আমার 
ফেরত যেতে ইচ্ছে করছে । যুবায়ের (রাঃ) তাকে বললেনঃ অগ্রসর হোন! 
যাতে মানুষেরা আপনাকে দেখতে পায় এবং হতে পারে আল্লাহ তা'আলা 
আপনার মাধ্যমে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দিবেন। তিনি পুনরায় 
বললেনঃ মনে হচ্ছে আমার ফেরত যাওয়া উচিত। কেননা আমি রাসূল 
(সাঃ)কে বলতে শুনেছি, তিনি আমাদেরকে (নবী পত্নীদেরকে) লক্ষ্য করে 
বলেছেনঃ “কেমন হবে তখনকার অবস্থা যখন তোমাদের কাউকে দেখে 
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হাও-আবের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করবে?” ৷” 
হাদীছের সরল ব্যাখ্যা এই যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়েশা 
(রাঃ)কে উদ্দেশ্য করে বলেছেনঃ “হে আয়েশা! সেদিন তোমার অবস্থা কেমন 
হবে? যেদিন তোমাকে দেখে ‘হাও-আব’ নামক জলাশয়ের নিকটস্থ কুকুরগুলো 
ঘেউ ঘেউ করতে থাকবে। আয়েশা (রাঃ) নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)এর বাণীটি মুখস্থ রেখেছিলেন। তিনি যখন ইরাকের বসরা শহরের 
নিকটবর্তী স্থানে পৌছলেন তখন কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনে নবী (সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর ভবিষ্যৎ বাণীটি স্মরণ করে জিজ্ঞেস করলেন এটি 
কোন জলাশয়? লোকেরা বললঃ এটি হাও-আবের জলাশয় । এই কথা শুনে তিনি 
নিশ্চিতভাবে বুঝতে সক্ষম হলেন যে তিনি ফিতনায় পড়ে গেছেন এবং বার বার 
ফেরত আসার চেষ্টা করেছিলেন। অবশেষে তিনি নিরাপদে মদীনায় ফেরত 
আসলেন তিনি নিজেও যুদ্ধ করেন নি এবং কাউকে যুদ্ধের আদেশও দেন নি। 
গ) সিফ্ফীনের ফিতনাঃ 

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 

boy C35 ohh i Cr SAS Oaks OG J Sr CNG 
“আমার উম্মাতের দু’টি বিশাল দল পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া 
পর্যন্ত কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবেনা । তাদের মাঝে ভয়াবহ যুদ্ধ হবে। কিন্তু 
উভয়ের দাবী হবে একটাই” ৷* 

এখানে দুইটি দল বলতে আলী (রাঃ) ও মুআবিয়া (রাঃ)এর দলকে 
বুঝানো হয়েছে। হিজরী ৩৬ সালে ইরাকের ফুরাত নদীর পশ্চিম তীরে 


! _ মুস্তাদরাকুল হাকীম । ইমাম ইবনে হাজার (রঃ) বলেনঃ হাদীছের সনদটি বুখারীর শর্ত 
অনুযায়ী, ফাতহুল বারী, (১২/৫৫) 
* _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। 


কয়ামতের আলামত............ wwyw.salafibd.wordpress.com...] 21 


অবস্থিত সিফ্‌ফীন নামক স্থানে এই দল দুটি পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। 
এতে উভয় পক্ষের প্রায় ৭০ হাজার লোক নিহত হয়” ৷" 

আলী ও মুআবিয়া (রাঃ)এর মাঝে যে সমস্ত যুদ্ধ হয়েছে তার কোন 
একটিও তাদের ইচ্ছায় হয়নি; বরং উভয় দলের মধ্যে কিছু পথভ্রষ্ট, 
কুপ্রবৃত্তির অনুসারী এবং কুচক্রী লোক ছিল। তারা সদাসর্বদাই মানুষকে 
যুদ্ধের প্রতি উস্কানি দিতে থাকে। এতে করে বিষয়টি উভয়ের নিয়ন্ত্রনের 
বাইরে চলে যায় । 

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলেনঃ “আলী ও 
মুআবিয়া (রাঃ)এর দলের মধ্যে থেকে যারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল তাদের 
অধিকাংশই আলী বা মুয়াবীয়া (রাঃ)এর কারো আনুগত্য করতোনা । আলী 
বা মুআবিয়া কখনই মুসলমানদের রক্তপাত কামনা করেন নি। কিন্তু যা 
কাম্য ছিলনা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা হয়েই গেল । কথায় আছে ফিতনা যখন 
শুরু হয়ে যায় জ্ঞানীরাও তার আগুন নিভাতে অক্ষম হয়ে যায়” ।* 
ফিতনার সময় মু’মিনের করণীয়ঃ 

উছমান (রাঃ)এর হত্যা থেকেই উম্মাতে মুহাম্মাদীর ভিতরে ফিতনার 
সূচনা হয়েছে। কিয়ামতের পূর্বে তা আর বন্ধ হবেনা । আমাদের প্রিয় নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফিতনার সময় মু’মিনদের করণীয় 
সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়ে গেছেন। ফিতনার সময় যেহেতু যুদ্ধরত ও 
বিবাদমান দলগুলোর কোন্টির দাবী সত্য তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে যায় । 
তাই তিনি এহেন জটিল পরিস্থিতে কোন দলের পক্ষে যোগদিয়ে যুদ্ধে 
নামতে নিষেধ করেছেন। সে সময় যার ছাগলের পাল থাকবে তাকে 


' _ মু’'জামুল বুলদান, (৩/ ৪১৪) 
* _ মিনহাজুস্‌ সুন্নাহ, (২/২২৪) 
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ছাগলের পাল নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় চলে যেতে বলেছেন কিংবা ইসলামী 
রাষ্ট্রের সীমান্তে প্রহরায় নিযুক্ত থাকতে বলেছেন। মুসলমানদের যুদ্ধরত 
দলগুলো সেখানে পৌছে গেলে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেও যুদ্ধে শরীক হতে 
নিষেধ করেছেন। কারণ এটাই হবে তার ঈমানের জন্যে নিরাপদ ৷ নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
G5 Al G5 Al FF G5 ed LB OG SU LS SKY 
529 Abb GL HL ON LSS HOTS BE Sf SH 
U3 JB 6 api Gl Lf LUIS A oe GAD 8 YU 
GIG a fl Lo U6 of Uo LE UG HES a I 
Gt be Cn Sy CS do 05 G5 0% OU EG ‘ps aghn 
Cd pie oa 9 et U5 Gd Gh sin) f aka 5 os} 
361 bol Ls HY Lily sib 35 U0 
“অচিরেই বিভিন্ন রকম ফিতনার আবির্ভাব ঘটবে ফিতনার সময় বসে 
থাকা ব্যক্তি ফিতনার দিকে পায়ে হেঁটে অগ্রসরমান ব্যক্তির চেয়ে এবং 
পায়ে হেঁটে চলমান ব্যক্তি আরোহী ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক নিরাপদ ও উত্তম 
হবে। ফিতনা শুরু হয়ে গেলে যার উট থাকবে সে যেন উটের রাখালি 
নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং যার ছাগল আছে সে যেন ছাগলের রাখালি নিয়ে 
ব্যস্ত থাকে । আর যার চাষাবাদের যমিন আছে, সে যেন চাষাবাদের কাজে 
ব্যস্ত থাকে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলোঃ হে আল্লাহর নবী! যার কোন 
কিছুই নেই সে কি করবে? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বললেনঃ পাথর দিয়ে তার তলোয়ারকে ভৌতা করে ফেলে নিরস্ত্র হয়ে 
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যাবে এবং ফিতনা থেকে বাচতে চেষ্টা করবে। অতঃপর তিনি বলেনঃ হে 
আল্লাহ! আমি কি আমার দায়িত্‌ পৌছে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আমি কি 
আমার দায়িত্ব পৌছে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আমি কি আমার দায়িত্ব পৌছে 
দিয়েছি? অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলোঃ হে আল্লাহর রাসূল! 
কেউ যদি আমাকে জোর করে কোন দলে নিয়ে যায় এবং সেখানে গিয়ে 
কারো তলোয়ার বা তীরের আঘাতে আমি নিহত হই তাহলে আমার অবস্থা 
কি হবে? উত্তরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ “সে তার 
পাপ এবং তোমার পাপের বোঝা নিয়ে জাহান্নামের অধিবাসী হবে” ৷ 
ফিতনার সময় একজন মু’মিনের করণীয় হলোঃ 
যাবতীয় গুনাহ থেকে তাওবা করাঃ 

মানব জাতির জন্য আল্লাহর নির্ধারিত ফয়সালা এই যে গুনাহ ও 
পাপাচারিতা ব্যতীত বিপদ আসেনা এবং বিপদ এসে গেলে তাওবা ব্যতীত 
তা দূর হয়না । তাই ফিতনা ও বিপদাপদের সময় যাবতীয় গুনাহ ও 
পাপের কাজ থেকে আল্লাহর কাছে তাওবা করা আবশ্যক । 
আল্লাহর নির্ধারিত ফয়সালার প্রতি সম্তুষ্ট থাকাঃ 

মু’মিন ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারিত ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে এবং 
বিশ্বাস করবে যে পৃথিবীতে যা কিছু হচ্ছে ও হবে তা সবই মহান আল্লাহর 
ইচ্ছাতেই । আল্লাহ এমন কোন জিনিষ সৃষ্টি করেন নি যাতে শুধুমাত্র 
অকল্যাণ বিদ্যমান; বরং কখনও মু’মিনের জন্য আল্লাহ এমন কিছু বিষয় 
নির্ধারণ করেন, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে অকল্যাণকর মনে হয়, অথচ তাতে 
রয়েছে অপরিমিত কল্যাণ । মহান আল্লাহ মু’মিন জননী আয়েশা (রাঃ)এর 
প্রতি আরোপিত মিথ্যা অপবাদের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেনঃ 


! _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 
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CSE PHS 2 bys 0) 
“তোমরা এ ঘটনাকে অকল্যাণকর বলে মনে করোনা; বরং এটি তোমাদের 
জন্য মঙ্গলজনক ৷” (সূরা নুরঃ ১০) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ 
OE 1 33 A oly SASS If 2) 
“হয়তো তোমরা কখনও এমন কোন বিষয়কে অপছন্দ করবে যাতে 
আল্লাহ অপরিমিত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন”। (সূরা নিসাঃ ১৯) 
রাসূল (সাঃ)এর ভবিষ্যৎ বাণীর বাস্তবায়নঃ 


নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সংবাদ দিয়েছেন যে, এই 
উম্মাতের উপর দিয়ে বিভিন্ন বিপদাপদ ও ফিতনার ঝড় বয়ে যাবে এবং 
তিনি এই বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথও বলে দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ 
I) Eg dl OF: Lg HES CVs YS HPSS CS 
“আমি তোমাদের জন্যে এমন দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি যা দৃঢ়ভাবে ধারণ 
করলে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবেনা । তা হলো আল্লাহর কিতাব ও তার 
রাসূলের সুন্নাত ।”” তিনি আরও বলেনঃ 
2 EE 1h ie NES CIN LG Hs ts oC 
“তোমরা আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের অনুসরণ 
করবে। তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে এবং উহার উপর অটল থাকবে। আর 
তোমরা নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবন করা হতে বিরত থাকবে। কেননা 
প্রতিটি নব আবিষ্কৃত বিষয়ই বিদআত এবং প্রতিটি বিদআ'’তের 


! _মূআত্তা ইমাম মালেক । ইমাম আলবানী বলেনঃ হাদীছটি হাসান, মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীছ নং- ১৮৬। 
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পরিণামই ভ্রষ্টতা” ।; আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)এর সুন্নাতের অনুসরণের আদেশ দিয়ে বলেনঃ 

ssh SE 0 es lh a1 J) Labs SO 1 abl NT Coll UY 
OF s G3 DS 20 p50 de 05 iS DL II sh 
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের 
আনুগত্য কর। আরো আনুগত্য কর তোমাদের নেতাদের। তোমাদের 
মাঝে যখন কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিবে তখন তোমরা তার 
সমাধানের জন্য আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দিকে ফিরে আসবে যদি 
তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো । ইহাই 
তোমাদের জন্য কল্যাণকর ও পরিণামের দিক দিয়ে উত্তম ।” (সূরা নিসাঃ ৫৯) 
ফিতনা থেকে দুরে থাকাঃ 

মু'মিন ব্যক্তি ফিতনা থেকে দূরে থাকবে এবং এ ব্যাপারে কথা বলা 
থেকেও বিরত থাকবে। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
ফিতনার নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) 
হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বলেছেনঃ “অচিরেই বিভিন্ন রকম ফিতনার আবির্ভাব ঘটবে । ফিতনার 
সময় বসে থাকা ব্যক্তি দাড়ানো বক্তির চেয়ে এবং দাড়ানো ব্যক্তি পায়ে 
হেঁটে চলমান ব্যক্তির চেয়ে এবং পায়ে হেঁটে চলমান ব্যক্তি আরোহী ব্যক্তি 
অপেক্ষা অধিক নিরাপদ থাকবে । যে ব্যক্তি ফিতনার দিকে এগিয়ে যাবে 


'_আৰু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্‌ সুন্নাহ । ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সিলসিলায়ে সহীহা, হাদীছ নং- ১৭৬১। 
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সে ফিতনায় জড়িত হয়ে পড়বে এবং ধ্বংস হবে। আর যে ব্যক্তি ফিতনা 
থেকে বাঁচার কোন আশ্রয় পাবে সে যেন তথায় আশ্রয় গুহণ করে” ৷ 
ফিতনার সময় বিভ্রান্তিকর প্রচারণা থেকে সাবধান থাকাঃ 

মিথ্যা সংবাদ প্রচারকারীরাই অনেক সময় নানা সমস্যা, ফিতনা ও 
বিপর্যয়ের কারণ হয়ে থাকে। তারা এমন সংবাদ প্রচার করে যা বাস্তবের 
সাথে কোন সম্পর্ক রাখেনা । বিশেষ করে যখন অধিকাংশ প্রচার মাধ্যম 
ইসলামের শত্রুদের হাতে৷ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সকল সং 
যাচাই করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


(055 KS od Si BLT alt WG) 
“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কাছে যদি ফাসিক ব্যক্তি কোন খবর নিয়ে 
আসে তোমরা তা যাচাই করে দেখ” (সূরা হুজুরাতঃ ৬) আল্লাহ তা'আলা 


বলেনঃ 
0 J LB, Ha FB Spt pls Se Fl hs 3) 
Ct Bees Call LS rte pl gh 
“তাদের কাছে যখন নিরাপদ বা ভীতি সংক্রান্ত কোন সংবাদ আসে তখন 
তারা তা প্রচার করে বেড়ায় তারা যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) এবং জ্ঞানীদের কাছে আসতো তাহলে তাদের আলেমগণ অবশ্যই 
প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন করতে পারতেন” । (সূরা নিসাঃ ৮৩) 
ফিতনার সময় এক্যবদ্ধ থাকাঃ 
ফিতনার সময় মুসলমানদের জামাআ’ত ও তাদের ইমামকে আঁকড়িয়ে ধরতে 
হবে। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুযায়ফকাকে এই উপদেশই 


! _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। 
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দিয়েছেন। হুযায়ফা (রাঃ) ফিতনার সময় করণীয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি 
বলেনঃ “তুমি মুসলমানদের জামাআ’ত ও তাদের ইমামের অনুসরণ করবে। 
হুযায়ফা বলেনঃ আমি বললামঃ তখন যদি মুসলমানদের কোন জামাআ’ত ও 
ইমাম না থাকে? তিনি বললেনঃ তাহলে তুমি ফিতনা সৃষ্টিকারী সকল ফির্কা 
পরিত্যাগ করবে। মৃত্যু পর্যন্ত তুমি এ অবস্থায় থাকবে ” !" 
ফিতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করাঃ 

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামাযের মধ্যে আল্লাহর কাছে 
ফিতনা থেকে আশ্রয় চেয়েছেন। তিনি এভাবে বলতেনঃ 
SH JEU dl HB ts Eu S55 pi NE tg De 5 So) 
“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই । হে 
আল্লাহ! আমি আপনার কাছে মিথ্যুক দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় 
চাই। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জীবন ও মরণের ফিতনা থেকে 
আশ্রয় চাই” ৷ 
বিপদের সময় কেমন হবে? হাদীছে এসেছে যে আখেরাতের কাজ ব্যতীত 
প্রতিটি কাজেই ধীরস্থীরতা অবলম্বন করা ভাল । অর্থাৎ আখেরাতের কাজে 
প্রতিযোগিতার সাথে অগ্রসর হতে হবে। আর ফিতনার সময় সব সময় 
পিছিয়ে থাকতে হবে। 


! _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসলমানদের জামা’আতকে আঁকড়িয়ে ধরা ওয়াজিব । 
* _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আযান । 
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ফিতনার সময় ইবাদতে লিপ্ত থাকাঃ 

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “ফিতনার সময় 
আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকা আমার নিকট হিজরত করে আসার মত” ৷ 
মু’মিনদের সাথে বন্ধুত্ব রাখাঃ 

ফিতনার সময় মু’মিনদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা এবং কাফেরদের 
সাথে সকল প্রকার সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করা, তাদেরকে ঘৃণা করা এবং 
তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা । শির্কের অবসান না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্‌ 
আমাদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বলেনঃ 


Cl iS SKI BIH SE IE) 

“তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যদ্ধ কর ফিতনার (শির্ক) অবসান না হওয়া পর্যন্ত 
এবং দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত” । (সূরা 
আনফালঃ ৩৯) 
ফিতনার সময় বেশী বেশী দু'আ করাঃ 

বিপদাপদ ও ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার জন্যে দু'আ একটি উত্তম 
মাধ্যম ৷ দু’'আর ফজীলত এই যে, আকাশ থেকে মুসীবত আসার সময় 
দু‘আর সাথে সাক্ষাৎ হয়। দু'আ ও মুসীবত আকাশে পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত 
হয়। আকাশ থেকে মুসীবত নাযিল হতে চায়। আর দু’আ তাকে বাধা 
দেয়। মুসীবতের সময় এই দু'আ পড়তে হবেঃ 


4s dy at Ger ih 


! _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান । 
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“হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এই বিপদে বিনিময় প্রদান করুন এবং এর 
পরিবর্তে উত্তম বস্তু দান করুন” । যে কেউ এই দু’আ পাঠ করবে আল্লাহ্‌ 
তাকে বিনিময় প্রদান করবেন এবং মুসীবতের স্থলে উত্তম বস্তু দান 
করবেন। দু'আ করার অন্যতম আদব হলো দু'আ কবুল হওয়ার সময় ও 
মাধ্যম অনুসন্ধান করা এবং দু'আ কবুল না হওয়ার কারণসমূহ থেকে 
বিরত থাকা । যেমন হারাম খাওয়া, দ্বীনের কাজে গাফেল থাকা ইত্যাদি । 
ফিতনার সময় ধৈর্য্য ধারণ করাঃ 

মু'মিন ব্যক্তির সকল কাজই ভাল। কল্যাণ অর্জিত হওয়ার সময় যদি 
শুকরিয়া আদায় করে তবে তার জন্য ইহাই ভাল । আর বিপদাপদের সময় 
যদি ধৈৰ্য্য ধারণ করে তাও তার জন্য ভাল । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


(ous ph hr 0nd EAI) 
“নিশ্চয়ই ধৰ্য্যশীলদের প্রতিদান পরিপূর্ণরূপে প্রদান করা হবে।” (সূরা 
যুমারঃ ১০) হাদীছে এসেছে মু'মিন ব্যক্তি সব সময় মুসিবতের মধ্যে 
থাকে । পরিণামে সে আল্লাহর সাথে নিস্পাপ অবস্থায় সাক্ষাৎ করে। 
ফিতনার সময় দ্বীনের জ্ঞানার্জনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করাঃ 
দ্বীনের সঠিক জ্ঞান অর্জনই ফিতনা থেকে মুক্তি পাওয়রা একমাত্র 
উপায় । রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “আল্লাহ যার 
কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন” ৷' দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের সাথে 
সাথে শত্রুদের চক্রান্ত, পরিকল্পনা, ও তাদের অবস্থা সম্পর্কেও সম্যক 
ধারণা রাখতে হবে, যাতে তাদের অনিষ্টতা থেকে বাচার জন্য সতর্কতা 
অবলম্বন করা যায় । 


! _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইল্ম ৷ 
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স্বস্তি ও আশার বাণী প্রচার করাঃ 

মু’মিনদের দু’*টি কল্যাণের একটি অবশ্যই অর্জিত হবে। একটি 
শাহাদাত ও অপরটি বিজয় । আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
Ll Sad EG ALE IP Ett C5 ly Sal Ss YY 

COL ofan 0 pal nile Hf oe te oli 

“হে নবী! আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন! তোমরা কি আমাদের 
ব্যাপারে দু'টি কল্যাণের একটির অপেক্ষায় আছো? আমরাও তোমাদের 
ব্যাপারে অপেক্ষায় আছি যে, হয়ত আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ 
থেকে অথবা আমাদের হাতে শাস্তি প্রদান করবেন। সুতরাং তোমরা 
অপেক্ষায় থাক আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করতে থাকবো” । (সূরা 
তাওবাঃ ৫২) মু’মিনদের পরিণাম হবে জান্নাত । আর কাফেরদের পরিণাম 
হবে জাহান্নাম । এ জন্যেই তারা তাদের কৃতকর্মের কারণে মৃত্যুকে ভয় 
করে এবং তা থেকে পলায়ন করতে চায় । 

মু’মিন ব্যক্তি এ বিশ্বাস পোষণ করবে যে, বিশ্ব সৃষ্টি ও পরিচালনায় 
মহান আল্লাহর কতিপয় নীতিমালা রয়েছে যা কখনও পরিবর্তন হবেনা । 
যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 

(Us alo Eo So 59 Us sl os SB gh 0 0% 
“তারা কেবল পূর্ববর্তীদের দশারই অপেক্ষা করছে। অতএব আপনি 
আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহর রীতি-নীতিতে 
কোন রকম বিচ্যুতিও পাবেন না” । (সূরা ফাতিরঃ ৪৩) আল্লাহর এ সকল 
রীতি-নীতির মধ্যে থেকে অন্যতম নীতি হলো (১) সত্য ও মিথ্যার মাঝে 
কিয়ামত পৰ্যন্ত লড়াই চলতে থাকবে। আমাদের পিতা আদম (আঃ) 
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জান্নাত থেকে বের হয়ে আসার পর থেকে এলড়াই শুরু হয়েছে। আদম ও 
তার মু'মিন সন্তানগণ পুনরায় জারনাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত লড়াই 
অব্যাহত থাকবে । আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
ns a G3 SS ites asl Hl ss 1) 
“ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে তাদের কাছ থেকে 
প্রতিশোধ নিতেন। কিন্তু আল্লাহ তা না করে একজনকে অন্যজনের 
মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলে থাকেন” । (সূরা মুহাম্মাদঃ ৪) (২) আমাদের পূর্বে 
হয়েছে। ইয়াহয়া ও যাকারিয়া (আঃ)কে হত্যা করা হয়েছে। মুসা, ঈসা ও 
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে কষ্ট দেয়া হয়েছে। বেলাল 
(রাঃ)কে শাস্তি দেয়া হয়েছে। হামযা (রাঃ)কে হত্যা করা হয়েছে এবং তার 
কলিজা বের করে চিবিয়ে খাওয়া হয়েছে। অথচ তিনি ছিলেন শহীদদের 
নেতা । আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
te Call ES 5 RY OE LAG ETA NSE HN ns 
C3 lad a cas dn AS at 
“মানুষেরা কি ধারণা করে যে, তাদেরকে এ কথা বলাতেই ছেড়ে দেয়া 
হবে যে, আমরা ঈমান এনেছি? এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবেনা? আমি 
জানতে পারেন এবং ইহাও জানতে পারেন যে, কারা মিথ্যাবাদী ৷” (সুরা 
আনকাবৃতঃ ২-৩) মু’মিনকে তার ঈমান অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়। অর্থাৎ 
যার ঈমান যত মজবুত, তার পরীক্ষাও তত বড় হয়ে থাকে। মানুষের 
মাঝে নবীদের পরীক্ষা সবচেয়ে কঠিন হয়ে থাকে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে 
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অন্যদের পরীক্ষা নেওয়া হয়। (৩) আল্লাহর রীতি-নীতির মধ্যে হতে 
অন্যতম নীতি হলোঃ 


(mil 0% So 0h U4 0 dr OY 

“আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ 
না তারা তাদের নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে” । (সুরা রা’দঃ ১১) 
মানুষের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পরিবতনের সাথে সাথে আল্লাহ তাদের বাহ্যিক 
অবস্থা পরিবর্তন করে দেন। মানুষ যখন আভ্যন্তরীণ অবস্থা ভাল করে 
নেয় তখন আল্লাহ তাদের বাহিরের অবস্থাও ভাল করে দেন। 

পরিশেষে আল্লাহর কাছে সকল প্রকার ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই । 
আমীন 
৬) ভন্ড ও মিথ্যুক নবীদের আগমণ হবেঃ 

আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বশেষ 
নবী । কিয়ামতের পূর্বে আর কোন নবীর আগমণ ঘটবেনা । এটি ইসলামী 
আকীদার গুরুতুপূর্ণ একটি দিক। কিন্তু কিয়ামতের পূর্বে অনেক মিথ্যুক 
মিথ্যা নবুওয়াতের দাবী করে মুসলমানদের ঈমান নষ্ট করার চেষ্টা করবে। 
তাই এ সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার উম্মাতকে 
যথাসময়ে সতর্ক করে দিয়েছেন । তিনি বলেনঃ 

dU EG lS Sb sp Tf SA ES CY EE BLL 
“ত্ৰিশজন মিথ্যুক আগমণের পূর্বে কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবেনা । তারা সকলেই দাবী 
করবে যে, সে আল্লাহর রাসুল” ৷” তিনি আরো বলেনঃ 


! _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মানাকিব । 
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EN ad Ud he fy a HE eS OS OA hl 
“আমার উম্মাতের একদল লোক মুশরিকদের সাথে মিলিত হওয়ার পূর্বে 
এবং মূর্তি পূজায় লিপ্ত হওয়ার পূর্বে কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবেনা । আর 
আমার উম্মাতের মধ্যে ত্ৰিশজন মিথ্যুকের আগমণ ঘটবে ৷ তারা সকলেই 
নবুওয়াতের দাবী করবে। অথচ আমি সর্বশেষ নবী। আমার পর 
কিয়ামতের পূর্বে আর কোন নবী আসবেনা” ৷ 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর ভবিষ্যৎবাণী সত্য বলে 
প্রমাণিত হয়েছে । নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর শেষ বয়সের 
দিকে মুসায়লামা কাষ্যাব নবুওয়াতের দাবী করেছিল। তার অনুসারীর 
ংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে ইয়ামামার যুদ্ধে আবু বকর ([(রাঃ)এর 
খেলাফতকালে সাহাবীগণ এই ফিতনার অবসান ঘটান । এমনিভাবে যুগে 
যুগে আরো অনেকেই নবুওয়াতের দাবী করেছে। তাদের মধ্যে আসওয়াদ 
আনাসী, সাজা নামক জনৈক মহিলা, মুখতার আছ-ছাকাফী, হারিছ আল- 
কাষ্যাব অন্যতম । 
নিকটবতী অতিতে ভারতে মীর্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী 
নবুওয়াতের দাবী করেছিল। তার অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে 
ভারত বর্ষের অনেক আলেম তার দাতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন এবং 
মুসলমানদেরকে পরিস্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) যে সমস্ত ভন্ড এবং মিথ্যুক নবী থেকে উম্মাতকে সতর্ক করেছেন 


!_ আবু দাউদ, তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, 
মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীছ নং- ৫৪০৬ । 
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সে তাদেরই একজন । আল্লামা ছানাউল্লাহ অম্িতসরী অত্যন্ত কঠোর ভাষায় 
তার প্রতিবাদ করেন। এতে মিথ্যুক কাদিয়ানী শায়খ ছানাউল্লাহর সাথে 
চ্যালেঞ্জ করলে উভয় পক্ষের মাঝে ১৩২৬ হিজরী সালে এক মুনাযারা 
(বিতর্ক) অনুষ্ঠিত হয়। তাতে এই মর্মে মুবাহালা হয় যে, দু'জনের মধ্যে যে 
মিথ্যুক সে যেন অল্প সময়ের মধ্যে এবং সত্যবাদীর জীবদ্দশাতেই কলেরা 
রোগে আক্রান্ত হয়ে হালাক হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা শায়খ ছানাউল্লাহর 
দু'আ কবুল করলেন। এই ঘটনার এক বছর এক মাস দশদিন পর মিথ্যুক 
কাদীয়ানী ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়৷” 

এমনিভাবে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত একের পর এক মিথ্যুকের আগমণ ঘটে 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কৰ্তৃক ঘোষিত ত্ৰিশ সংখ্যা পূৰ্ণ হবে। 
৭) হেজায থেকে বিরাট একটি আগুন বের হবেঃ 

নবী (সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সহীহ হাদীছে বর্ণিত 
হয়েছে যে, কিয়ামতের পূর্বে হেজাযের (আরব উপদ্বীপের) যমিন থেকে 
বড় একটি আগুন বের হবে। এই আগুনের আলোতে সিরিয়ার বুসরা 
নামক স্থানের উটের গলা পর্যন্ত আলোকিত হয়ে যাবে। নবী (সাল্মাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 


S22 Bll GG so Jed pf be WES ES BONG 
“হেজাযের ভূমি থেকে একটি অগ্নি প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত 
কায়েম হবেনা । উক্ত অগ্নির আলোতে বুসরায় অবস্থানরত উটের গলা 
পর্যন্ত আলোকিত হবে” ৷ 


! _ ইথহ্‌সান ইলাহী যহীর, আল কাদীয়ানীয়া, পৃষ্ঠা নং- ১৫৫-১৫৯ । 
* _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান । 
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নবী (সাল্লাল্মাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর ভবিষ্যৎবাণী সত্যে পরিণত 
হয়েছে। ইমাম নববী (রঃ) বলেনঃ ৬৫৪ হিজরীতে আমাদের যামানায় 
উল্লেখিত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এটি ছিল বিরাট একটি অগ্নি । পবিত্র 
মদীনার পূর্ব দিক থেকে তা প্রকাশিত হয়েছিল । একমাস পর্যন্ত আগুনটি 
স্থায়ী ছিল। 
৮) আমানতের খেয়ানত হবেঃ 
আমানত শব্দটি খেয়ানত শব্দের বিপরীত। আমানতের হেফাযত করা 
ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক । আমানতের খেয়ানত করা মুনাফেকের লক্ষণ । 
আখেরী যামানায় আমানতের খেয়ানত ব্যাপাকভাবে দেখা দিবে। অযোগ্য 
লোককে কোন কাজের দায়িত্ব দেয়াও আমানতের খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত । আবু 
হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন এক 
মজলিসে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় একজন গ্রাম্য লোক এসে নবীজীকে 
এই বলে প্রশ্ন করলো যে, কিয়ামত কখন হবে? নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) তার কথা চালিয়ে যেতে থাকলেন। কিছু লোক মন্তব্য করলোঃ নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকটির এই প্রশ্রকে অপছন্দ করেছেন। 
আবার কিছু লোক বললোঃ তিনি তার কথা শ্রবণ করেন নি। নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলোচনা শেষে বললেনঃ প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? সে 
বললোঃ এই তো আমি । তখন নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়৷ সাল্লাম) বললেনঃ 
Al al By 6 alt U5 UGE ES IE EL BIG HU es 
Ll BSG Af SE 
“যখন আমানতের খেয়ানত হবে তখন কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে গেছে বলে মনে 
করবে। লোকটি আবার প্রশ্র করলোঃ কিভাবে আমানতের খেয়ানত করা হবে? 
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নবীজী বললেনঃ যখন অযোগ্য লোকদেরকে দায়িত্ব দেয়া হবে তখন কিয়ামতের 
অপেক্ষা করতে থাকো” ৷” 

আখেরী যামানায় যখন আমানতদারের সংখ্যা কমে যাবে তখন বলা 
হবে অমুক গোত্রে একজন আমানতদার লোক আছে। লোকেরা একথা 
শুনে তার প্রশংসা করবে এবং বলবেঃ সে কতই না বুদ্ধিমান! সে কতই না 
মজবুত ঈমানের অধিকারী! অথচ তার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ 
ঈমানও নেই ।* 
৯) দ্বীনী ইল্‌ম উঠে যাবে এবং মূর্খতা বিস্তার লাভ করবেঃ 

কিয়ামতের নিকটবতী সময়ে দ্বীনী ইলমের শিক্ষা ও চর্চা কমে যাবে 
এবং মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে দ্বীনী বিষয়ে মূর্খতা বিরাজ করবে। নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 

Led “sl ds of EC Pi 0 

“কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে এবং 
মানুষের মাঝে অজ্ঞতা বিস্তার লাভ করবে” ।* এখানে ইল্ম বলতে ইলমে 
দ্বীন তথা কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান উদ্দেশ্য । তিনি আরো বলেনঃ 


So Ll) ik lal aks 8 200 oo ES BS) pled) ais 0 dy 

oh 1d ole 2 801d dt Cogs) lt od WE GE 
“আল্লাহ তা’আলা মানুষের অন্তর থেকে ইল্মকে টেনে বের করে নিবেন 
না; বরং আলেমদের মৃত্যুর মাধ্যমে ইল্‌ম উঠিয়ে নিবেন । এমন কি যখন 


! _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর রিকাক । 
* _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান । 
2 __ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইল্ম ৷ 
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কোন আলেম অবশিষ্ট থাকবেনা তখন লোকেরা মুর্খদেরকে নেতা হিসাবে 
এখহণ করবে। তাদেরকে কোন মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বিনা 
ইলমেই ফতোয়া দিবে। ফলে তারা নিজেরা গোমরাহ হবে এবং 
মানুষদেরকেও গোমরাহ করবে” ৷" 

ইমাম যাহাবী বলেনঃ বর্তমানে দ্বীনী ইল্‌ম কমে গেছে। অল্প সংখ্যক 
মানুষের মাঝেই ইলম চর্চা সীমিত হয়ে গেছে। সময় অতিবাহিত হওয়ার 
সাথে সাথে ইলমের আরো কমতি হবে এবং (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)এর বাণী সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হবে। 

ইমাম যাহাবীর যামানায় যদি এই অবস্থা হয়ে থাকে তাহলে 
বর্তমানকালের অবস্থা কেমন হতে পারে তা আমরা সহজেই উপলব্ধি 
করতে পারি। বর্তমানে ইলমে দ্বীনের চর্চা কমে গেছে। কুরআন-সুন্নার 
আলেমের সংখ্যা খুবই নগণ্য । যার ফলে শির্ক-বিদআতে অধিকাং' 
মুসলিম সমাজ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। মোটকথা কিয়ামতের এই আলামতটি 
অনেক আগেই প্রকাশিত হয়েছে এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)এর বাণী সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। 

১০) অন্যায়ভাবে জুলুম-নির্যাতনকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবেঃ 

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “আখেরী যামানায় এই 
উম্মাতের মধ্যে একদল লোক আসবে যাদের হাতে গরুর লেজের মত 
লাঠি থাকবে৷ তারা আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিয়ে সকাল বেলা ঘর থেকে বের 
হবে এবং আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে বিকাল বেলা ঘরে ফিরবে” ৷* 

বর্তমানে আমরা যদি ইসলামী অঞ্চলগুলোর দিকে দৃষ্টি দেই তবে 


! _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইলম । 
* _মুসনাদে আহমাদ, ইমামম আলবানী সহীহ বলেছেন, দেখুন সহীহুল জামে হাদীছন নং- ৩৫৬০ । 
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দেখতে পাবো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর বাণীটি বাস্তবে 
রূপান্তরিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায় যে, সরকারী 
কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অন্যায়ভাবে জনগণের উপর জুলুম-নির্যাতন করে 
থাকে। প্রায়ই সংবাদপত্র ও প্রচার মাধ্যমে জনগণের উপর পুলিশের 
বেধড়ক লাঠি চার্জের সংবাদ পাওয়া যায় । 

১১) জেনা-ব্যভিচার বৃদ্ধি পাবেঃ 

আল্লাহ তা’'আলা এবং তদীয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
ব্যভিচার হারাম করেছেন। ইহা হারাম হওয়া অতি সুস্পষ্ট বিষয় । এমন 
কোন মুসলিম নারী-পুরুষ পাওয়া যাবেনা যে এর হারাম হওয়া সম্পর্কে 
অবগত নয়। আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ 

(Un sg ao 0 0 4) SIA UY 


“আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়োনা। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং 
খুবই মন্দ পথ” ৷ (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৩২) 

ব্যভিচারের ইহকালীন শাস্তি হলো বিবাহিত হলে রজম করা তথা পাথর 
মেরে হত্যা করা । আর অবিবাহিত হলে একশত বেত্রাঘাত করা । 

সহীহ বুখারীতে সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর স্বপ্নের দীর্ঘ হাদীছে কবরে ব্যভিচারীর ভয়াবহ 
শাস্তির বর্ণনা এসেছে । তিনি বলেনঃ 
IS Eo BA ad BE IHN HTS U6 8 be Se 
Bd es Jl ig CS esl 2 50 He ss) Jo) 43 155 a3 WLS 

oye el US af 

“আমরা একটি তন্দুর চুলার নিকট আগমণ করলাম । যার উপরিভাগ ছিল 
সংকীর্ণ এবং ভিতরের অংশ ছিল প্রশস্ত । তার ভিতরে আমরা কান্নার 
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আওয়াজ শুনতে পেলাম । দেখতে পেলাম, তাতে রয়েছে কতগুলো উলঙ্গ 
নারী-পুরুষ । তাদের নিচের দিক থেকে আগুনের শিখা প্রজ্বলিত করা 
হচ্ছে। অগ্নিশিখা প্ৰজ্বলিত হওয়ার সাথে সাথে তারা উচ্চঃস্বরে চিৎকার 
করছে। রাসূল (সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কারণ জানতে চাইলে 
ফেরেশতাদ্বয় বললেনঃ এরা হলো আপনার উম্মাতের ব্যভিচারী নারী- 
পুরুষ” ৷" 

কিয়ামতের পূর্বে উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যে এই পাপের কাজটি ব্যাপকভাবে 
ছড়িয়ে পড়বে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 

Uy 4b Psd CTY nl Cl oll Sj EL bps ip 
“নিশ্চয় কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে ইল্ম উঠিয়ে নেয়া হবে এবং 
মানুষের মাঝে অজ্ঞতা বিস্তার লাভ করবে, মদ্যপান ছড়িয়ে পড়বে এবং 
মুসলমানেরা ব্যভিচারে লিপ্ত হবে” ।* তিনি আরো বলেনঃ আমার উম্মাতের 
একটি দল জেনাকে হালাল মনে করবে” ।* আখেরী যামানায় ভাল 
লোকগণ চলে যাওয়ার পর শুধুমাত্র দুষ্ট লোকেরা অবশিষ্ট থাকবে৷ তারা 
প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষের সামনে গাধার ন্যায় ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। 
তাদের উপরে কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে ।*£ 

ইমাম কুরতুবী বলেনঃ এ হাদীছে নবুওয়াতের অন্যতম প্রমাণ রয়েছে। 
কারণ তীর ভবিষ্যৎ্বাণী বাস্তবে পরিণত হয়েছে। আমাদের যামানায় 
প্রকাশ্যে ব্যভিচার সংঘটিত হচ্ছে। 


- বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত তা’বীর 
- বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইলম ৷ 
- বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আশরিবা । 
- মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। 


PP wo MG 
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কিয়ামতের এই আলামতটি বর্তমান মুসলিম সমাজেও ব্যাপকভাবে 
দেখা দিয়েছে, যা বিস্তারিত বলার অপেক্ষা রাখেনা । বড় পরিতাপের বিষয় 
এইযে, অনেক ইসলামী দেশে সরকারীভাবে ব্যভিচারের লাইসেন্স দেয়া 
হয়ে থাকে। এ সমস্ত মুসলিম দেশের শাসকরা রোজ কিয়ামতে আল্লাহর 
দরবারে কি জবাব দিবেন!! 
১২) সুদখোরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবেঃ 
মুসলমানদের উপর সুদ আদান-প্রদান করা এবং সুদের ব্যবসা হারাম 
করা হয়েছে । আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
(Gisin Bl EN ASE 0 Toll GUY 
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্র বৃদ্ধি হারে সুদ গ্রহণ করোনা । (সুরা আল- 
ইমরানঃ ১৩০) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুদখোরকে 
অভিশাপ করেছেন” ৷" 
কিয়ামতের পূর্বে মুসলমানদের মাঝে সুদ গহণ করা এবং সুদের ব্যবসা 
ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
“আমার উম্মাতের মধ্যে এমন এক সময় আসবে যখন সম্পদ কামাই করার 
ব্যাপারে হালাল-হারামের বিবেচনা করা হবেনা” ।* তিনি আরো বলেনঃ 
C1 4s Sf GL bial os 0 
“নিশ্চয় কিয়ামতের আলামতের মধ্য থেকে অন্যতম আলামত হচ্ছে সুদের 
প্রসার লাভ করবে” ।* 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর বাণী বাস্তবে পরিণত 


! _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল লিবাস। 
* _ তাবারানী, ইমাম মুনযেরী বলেনঃ হাদীছের বর্ণনাকারীগণ বিশ্বত, আত্‌ তারগীব ওয়াত্‌ তারহীব, (৩/৯) । 
২ __ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল বুয়ু 
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হয়েছে। অগণিত সংখ্যক মুসলমান আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ অমান্য 
করে সুদের ব্যবসায় লিপ্ত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে এমন কোন ইসলামী 
দেশ পাওয়া যাবেনা যেখানে সুদী ব্যাংক নেই বা সুদের ব্যবসা নেই । 
১৩) গান বাজনা এবং গায়িকার সংখ্যা বেড়ে যাবেঃ 

আখেরী যামানার লোকেরা গান-বাজনা হালাল মনে করে ব্যাপকভাবে 
তাতে আসক্ত হয়ে পড়বে । বর্তমানে ব্যাপক আকারে এই আলামতটি 
দেখা দিয়েছে মুসলমানদের ঘরে ঘরে টিভি, ডিস এন্টিনা, ইন্টারনেটসহ 
নানা ধরণের প্রযুক্তি ঢুকে পড়েছে। ২৪ঘন্টা এগুলোতে গান-বাজনা, 
উলঙ্গ, অর্ধালঙ্গ নারী পুরুষের ফাহেশা ছবি এবং ফিল্ম প্রদর্শিত হচ্ছে। 
এগুলো মুসলমানের সন্তানদের ঈমান আকীদা ও চরিত্র ভেঙ্গে চুরমার করে 
দিচ্ছে। যারা একাজে মত্ত হবে তাদেরকে তিন ধরণের শাস্তি দেয়া হবে। 
নবী (সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আখেরী যামানায় কোন 
উঠিয়ে নিক্ষেপ করে ধ্বংস করা হবে। আবার কারো চেহারা পরিবর্তন 
করে শুকর ও বানরে পরিণত করা হবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করা হলো কখন এরূপ করা হবে? তিনি বললেনঃ 
“যখন গান-বাজনা এবং গায়িকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে” ৷” 

এই পাপে লিপ্ত হওয়ার কারণে অতীতের কোন কোন জাতিকে এভাবে ধ্বংস 
করা হয়েছে। বর্তমানেও আমরা প্রায়ই ভূমি ধসে ব্যাপক ধ্বংসের খবর প্রচার 
মাধ্যমে শুনতে পাচ্ছি। তবে চেহারা পরিবর্তনের ঘটনা সম্ভবত এখনও ঘটেনি । 
আমরা হিসেবে বিশ্বাস করি আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা 
বলেছেন তা কিয়ামতের আগে অবশ্যই ঘটবে দ্বীন-ধর্ম ছেড়ে দিয়ে যে সমস্ত 


! _ ইবনে মাজাহ । ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহুল জামে আস্‌ সাগীর হাদীছ নং- ২১৬ 
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চেহারা বিকৃত করার শাস্তি অবশ্যই আসবে। 
১৪) মদ্যপান হালাল মনে করবেঃ 


i OTH Sf La bral cs OY 

“নিশ্চয় কিয়ামতের আলামতের মধ্য থেকে একটি আলামত হচ্ছে মদ্যপান 
ছড়িয়ে পড়বে” ৷ 
মুসলমানদের মাঝে মদ্যপান ও মদের ব্যবসা ব্যাপকভাবে প্রচলিত 
রয়েছে। কেউ বা অন্য নাম দিয়ে কেউ বা হালাল মনে করে এতে লিপ্ত 
হচেছ। মুসলিম দেশগুলোতে প্রকাশ্যে মদ বিক্রি হচ্ছে। মুসলমানদের 
চরিত্র ও আদর্শ ধ্বংস কারার জন্যে সরকারী লাইসেন্স নিয়ে এক শ্রেণীর 
মুসলমান মদের ব্যবসায় লিপ্ত রয়েছে। মোটকথা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)এর বাণী নিশ্চিতরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে। 
১৫) মসজিদ নিয়ে লোকেরা গর্ব করবেঃ 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 

Ul SA AL SE BLING 
“যত দিন লোকেরা মসজিদ নিয়ে গর্ব না করবে ততদিন কিয়ামত 
হবেনা” ৷* 
ইমাম বুখারী (রঃ) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করে বলেনঃ “লোকেরা 
মসজিদ নিয়ে গর্ব করবে, কিন্তু ইবাদতের মাধ্যমে তা আবাদ করবেনা” ।* 
উমার (রাঃ) মসজিদকে জীকজমক করতে নিষেধ করেছেন । 


! _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইলম । 
* _ মুসনাদে আহমাদ । ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহুল জামে, হাদীছ নং- ৭২৯৮ । 
3. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্‌ সালাত । 
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মোটকথা আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে মসজিদ আবাদ করতে 
হবে। তা বড় করে নির্মাণ করা ও চাকচিক্যময় করার মাধ্যমে নয় । 
১৬) দালান-কোঠা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবেঃ 

সহীহ মুসলিম শরীফে উমার (রাঃ) বর্ণিত হয়েছে, একবার জিবরীল 
ফেরেশতা মানুষের আকৃতি ধরে ধবধবে সাদা পোষাক পরিধান করে নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কাছে এসে ইসলাম, ঈমান এবং 
ইহসান সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তিনি প্রশ্নগুলোর উত্তর দিলেন। তারপর 
জিবরীল (আঃ) কিয়ামতের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন । উত্তরে তিনি 
বললেনঃ প্রশ্বকৃত ব্যক্তি প্রশ্নকারী অপেক্ষা বেশী জ্ঞাত নন। অর্থাৎ এ 
ব্যাপারে আমি তোমার চেয়ে বেশী জানিনা । অতঃপর জিবরীল ফেরেশতা 
বললেনঃ তাহলে আমাকে কিয়ামতের কিছু আলামত সম্পর্কে বলে দিন। 
তিনি বললেনঃ “যখন তুমি দেখবে দাসী তার মনিবকে জন্ম দিচ্ছে এবং 
এক সময়ের বস্তরহীন, অভাবী এবং উট-ছাগলের রাখালরা বড় বড় দালান- 
কোঠা তৈরী করছে তখন তুমি মনে করবে যে, কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে 
গেছে” ৷* 

এই হাদীছে বর্ণিত কিয়ামতের আলামতটি অতি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত 
হয়েছে এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর বাণী বাস্তবে রূপ 
নিয়েছে। এক সময় যে সমস্ত মানুষের কাছে ধন-সম্পদ ছিলনা, পরণে 
ভাল পোষাক ছিলনা, অপরের বাড়ীতে রাখালী করে জীবন ধারণ করতো 
তাদের কাছে প্রচুর ধন-সম্পদ হওয়ার কারণে তারা বহুতল বিশিষ্ট ভবন 
নির্মাণে প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হয়েছে। এমনিভাবে কিয়ামতের পূর্বে মানুষের 


! _ ফ্ৰাতহুল বারী, (১/৫৩৯) । 
* _ সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান ৷ 
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সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত করা হবে। আমানতদারকে বিশ্বাস করা 
হবেনা; বরং খেয়ানতকারীকে আমানতদার হিসেবে গ্রহণ করা হবে। 
১৭) দাসী তার মনিবকে জন্ম দিবেঃ 

উপরের হাদীছে নবী (সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিবরীল 
ফেরেশতার প্রশ্নের উত্তরে বলেছেনঃ “যখন তুমি দেখবে দাসী তার 
মনিবকে জন্ম দিচ্ছে তখন কিয়ামত নিকটবর্তী বলে মনে করবে” । 

“দাসী তার মনিবকে জন্ম দিবে” একথাটির ব্যাখ্যায় আলেমগণ 
কয়েকটি উক্তি করেছেনঃ (১) ইসলাম অচিরেই বিস্তার লাভ করবে। 
দাসীতে পরিণত হবে। কোন ব্যক্তি তার ভাগে প্রাপ্ত দাসীর সাথে সহবাস 
করার কারণে দাসী গর্ভবতী হয়ে সন্তান প্রসব করবে। উক্ত ব্যক্তি মৃত্যু 
বরণ করার পর দাসীর গর্ভের সন্তান দাসীর মালিক হবে মৃত্যুর পর 
পিতার সম্পদ ছেলের সম্পদে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় সন্তান তার 
মায়ের সাথে আপন দাসীর ন্যায় ব্যবহার করবে। 

(২) আখেরী যামানায় সন্তানেরা পিতা-মাতার অবাধ্য হবে। দাসীকে যেমন 
তার মনিব প্রহার করে, গালি দেয়, কষ্ট দেয়, সন্তানও তার মায়ের সাথে 
অনুরূপ ব্যবহার করবে । ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী ফাতহুল বারীতে 
এমতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। সে হিসেবে এই আলামতটি আমাদের 
সমাজে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। এমন কোন গ্রাম বা অঞ্চল পাওয়া যাবেনা 
যেখানে সন্তানেরা পিতা-মাতার সাথে অসৎ ব্যবহার করেনা । 

১৮) মারামারি ও হত্যাকান্ড বৃদ্ধি পাবেঃ 

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 


HE KE IG alt TL GEG VE ENA SS BONA 
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“হারজ বৃদ্ধি পাওয়ার পূর্বে কিয়ামত হবেনা ৷ সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ 
হে আল্লাহর রাসূল! হারজ কি? উত্তরে তিনি বললেনঃ হত্যা, হত্যা” ৷” নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেনঃ “এ আল্লাহর শপথ! যার 
হাতে আমার জীবন ততদিন দুনিয়া ধ্বংস হবেনা যতদিন না মানুষের কাছে 
এমন সময় আসবে যখন হত্যাকারী বুঝতে পারবেনা সে কেন হত্যাকান্ডে 
লিপ্ত হচ্ছে এবং নিহত ব্যক্তিও জানতে পারবেনা কেন তাকে হত্যা করা 
হচ্ছে । নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলা হলো তাদের অবস্থা 
কেমন হবে? উত্তরে তিনি বললেনঃ হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়ই 
জাহান্নামে যাবে” ৷* 

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে। 
উছমান (রাঃ)এর হত্যার পর সাহাবীদের যুগে মুসলমানদের পরস্পরের 
মধ্যে যে সমস্ত যুদ্ধ হয়েছে তাতে অসংখ্য মানুষ নিহত হয়েছে। পরবর্তীতে 
বিভিন্ন ইসলামী অঞ্চলে অসংখ্য যুদ্ধ হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কারণ 
ছিল অস্পষ্ট ৷ বর্তমানে ইসলামী দেশগুলোতে যে সমস্ত গৃহযুদ্ধ, মারামারি 
ও হত্যাকান্ড সংঘটিত হচ্ছে তাতেও উল্লেখযোগ্য কোন কারণ খুঁজে পাওয়া 
যাবেনা । সামান্য কারণে একজন অন্যজনকে হত্যা করছে। মনে হচ্ছে 
মানুষ যেন একেবারেই মূল্যহীন । 
১৯) সময় দ্রুত চলে যাবেঃ 

কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে বলে মনে হবে। নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 


EBON HBT KNOB UPN OIE i BLN 


! বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান । 
* _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান ৷ 
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“সময় ছোট হয়ে যাওয়ার পূর্বে কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবেনা । এক বছরকে 
একমাসের সমান মনে হবে। এক মাসকে এক সপ্তাহের সমান মনে হবে। 
এক সপ্তাহকে একদিনের মত মনে হবে এবং এক দিনকে এক ঘন্টার 
সমান মনে হবে” ৷ 

আলেমগণ সময় খাট হয়ে যাওয়ার কয়েকটি অর্থ করেছেন। (১) সময় 
ছোট হয়ে যাওয়ার অর্থ হলো সময়ের বরকত কমে যাওয়া । আল্লামা ইবনে 
হাজার আসকালানী (রঃ) বলেনঃ আমাদের সময়ে এই আলামতটি 
প্রকাশিত হয়েছে। সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে। অথচ আমাদের যুগের পূর্বে 
এরকম মনে হতোনা ।* (২) কেউ কেউ বলেছেনঃ ইমাম মাহদীর যুগে 
এটি সংঘটিত হবে। কেননা তখন মানুষের মাঝে চরম সুখ-শান্তি বিরাজ 
করবে। কারণ সুখ-শান্তি ও আনন্দের মুহূর্তে সময় দীর্ঘ হলেও খাট মনে 
হয়। আর দুঃখ-কষ্টের মুহূর্তে সময় অল্প হলেও তা অনেক লম্বা মনে হয়। 
(৩) কেউ কেউ বলেছেনঃ কিয়ামতের পূর্বে প্রকৃতভাবেই সময় খাট হয়ে 
যাবে এবং তা দ্রুত চলে যাবে। সে হিসেবে এই আলামতটি এখনও 
আসেনি। তবে কিয়ামতের পূর্বে তা অবশ্যই আগমণ করবে এবং নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর বাণী বাস্তবে রূপ নিবে। 

২০) মুসলমানেরা শির্কে লিপ্ত হবেঃ 

অধিকাংশ মুসলিম দেশের মাজারগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিলে সহজেই 
অনুধাবন করা যাবে যে, কিয়ামতের এই আলামতটি প্রকাশিত হয়েছে। 
উম্মাতে মুহাম্মাদীর বিরাট একটি অংশ আইয়্যামে জাহেলীয়াতের ন্যায় 


!_ মুসনাদে আহমাদ ও তিরমিজী । ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহুল জামে আস্‌ সাগীর, হাদীছ নং- ৭২৯৯ । 
* _ ফাতহুলবারী, (১৩/১৬) 
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শির্কে লিপ্ত হয়েছে। কবর পাকা করে, বাধাই করে, কবরের উপর গম্বুজ, 
ও মসজিদ নির্মাণ করে তাতে বিভিন্ন প্রকার শির্কের চর্চা হচ্ছে। কা'বা 
ঘরের তাওয়াফের ন্যায় কবরের চারপার্শ্বে তাওয়াফ হচ্ছে, বরকতের 
আশায় কবরের দেয়াল চুম্বন করা হচ্ছে, তাতে নযর-মানত পেশ করা 
হচ্ছে অলী-আওলীয়ার নামে পশু যবেহ করা হচ্ছে এবং কবরের পাশে 
ওরছ সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান হচ্ছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বলেনঃ 


500A ES SE Pd Bl bg BE GA LE CNEL 

“আমার উম্মাতের বনু সংখ্যক লোক মুশরেকদের সাথে মিলিত না হওয়া 
এবং মুর্তি পূজায় লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবেনা” ৷” 

মোটকথা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর ভবিষ্যৎ বাণী বাস্ত 
বায়িত হয়েছে। এই উম্মাতের বহু সংখ্যক মানুষের অবস্থা এরূপ হয়েছে 
যে, কোন কোন মাজারে দাফনকৃত ওলীর জন্যে সিজদা পর্যন্ত করা হচ্ছে। 
কোন কোন ক্ষেত্রে জীবিত পীরের সামনেও মাথানত করে সিজদা করা 
হচ্ছে । যা প্রকাশ্য শির্কের অন্তর্ভুক্ত । কুরআন ও হাদীছের শিক্ষা ভুলে গিয়ে 
মুসলিম জাতির অসংখ্য লোক এমনি আরো অগণিত শির্ক করছে যা বর্ণনা 
করে শেষ করা যাবেনা । 
২১) ঘন ঘন বাজার হবেঃ 

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বলেছেনঃ 
517০0 ০2944 ৮ ১। 8% 0 “ততক্ষণ পৰ্যন্ত কিয়ামত হবেনা যতক্ষণ না 


! তিরমিজী, অধ্যায়ঃকিতাবুল ফিতান, ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সইহুল জামে আস্‌ সগীর, হাদীছনং- ৭২৯৫ ৷ 
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ঘন ঘন বাজার হবে” ৷” নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর এই বাণী 
সত্যে পরিণত হয়েছে” পৃথিবীর সকল স্থানে একই সময়ে ঘন ঘন বাজার হবে- 
নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর বাণী তা প্রমাণ করেনা; বরং কোন 
দেশে কোন এক সময় তা হলেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর বাণী 
বাস্তবায়িত হয়েছে বলে মনে করতে হবে। আজকের প্রেক্ষাপটে আমরা যদি 
বাংলাদেশের জেলাসমূহের দিকে দৃষ্টি দেই তাহলে দেখতে পাবো যে সকল 
অঞ্চলেই ঘন ঘন বাজার তৈরী হয়েছে। এমন কোন রাস্তার মোড় পাওয়া যাবেনা 
যেখানে বাজার নেই । 

কেউ কেউ বলেছেন ঘন ঘন বাজার হবে- একথার অর্থ হলো বর্তমানে 
আকাশ, স্থল ও জলপথে যাতায়াতের অত্যাধুনিক যানবাহন তৈরী হওয়াতে 
এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত সহজ হয়ে গেছে। তাই বাজার দূরে 
দূরে হলেও অন্পু সময়ে এক বাজার থেকে অন্য বাজারে যাওয়া যায় বিধায় 
বাজারগুলো খুব কাছাকাছি মনে হয় । 

উত্তরে আমরা বলবোঃ হাদীছে বর্ণিত আসল অর্থ খ্হণ করাই উত্তম । কারণ 
আমরা বিশ্বাস করি যে সমস্ত এলাকায় এখনও ঘন ঘন বাজার হয়নি সেখানেও 
কিয়ামত হওয়ার পূর্বে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর বাণী সত্যে 
পরিণত হবে। কাজেই তাদের ব্যাখ্যা খহণযোগ্য নয় । 
২৩) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হবেঃ 

আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভাল ব্যবহার করার উপর ইসলাম ধর্ম বিশেষ 
গুরুত্ব প্রদান করেছে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে। 
যারা এ সম্পর্ক নষ্ট করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ থেকে বঞ্চিত হবে। আল্লাহ 
তা'আলা বলেনঃ 


! _ মুসনাদে আহমাদ, মাজমাউয্‌ যাওয়ায়েদ (৭/৩২৭) । 
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CE Ht 
“ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং 
তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ এদেরকেই করেন অভিশপ্ত 
আর করেন বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন”। (সূরা মুহাম্মাদঃ ২২-২৩) নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখতে উৎসাহ দিয়েছেন 
এবং তা ছিন্ন করা থেকে সাবধান করেছেন। তিনি বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা 
এবং আল্লাহর দরবারে আরজ করে বললোঃ হে আল্লাহ! আপনার কাছে 
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হতে আশ্রয় চাই । আল্লাহ বললেনঃ ঠিক আছে; 
যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক মিলিত রাখবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক 
বজায় রাখবো । আর যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমিও তার 
সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব । এতে কি তুমি সন্তুষ্ট নও? জবাবে আত্মীয়তার বন্ধন 
বললঃ হ্যা, আমি সন্তুষ্ট আছি” ৷” নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
আরো বলেনঃ 


27 PE 
“আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবেনা” ।* তিনি আরো 
বলেনঃ 


Hd 0 Pca: Lf 030 320, SL TA SEE IGF. 84 
42) ah op 8 br 9155) le bog Oo 


! _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল বির্রি ওয়াস্‌ সিলাহ । 
* _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আদাব । 
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“যে ব্যক্তি চায় তার রিজিক বৃদ্ধি হোক এবং বয়স বৃদ্ধি হোক সে যেন 
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে” ৷” 
অবহেলা করা হবে। লোকেরা কারণে অকারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন 
করবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
DE PH ELA 

“অশ্লীল কর্ম বিস্তার এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট না করা পর্যন্ত কিয়ামত 
প্রতিষ্ঠিত হবেনা” ৷* 

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে। 
এমন কোন ইসলামী সমাজ পাওয়া যাবেনা যেখানে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন 
করা৷ হচ্ছেনা । মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চলে যায়, অথচ লোকেরা 
তাদের আত্মীয়-স্বজনের খৌজ-খবর রাখেনা । অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় একই 
গ্রাম কিংবা শহরে বসবাস করা সত্বেও একে অপরের বাড়ীতে যাতায়াত 
করেনা । বিশেষ করে ধনীরা তাদের অসহায় আত্মীয়দের পরিচয় পর্যন্ত ভুলে 
যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে চিনেও না চেনার ভান করে 
থাকে । (আল্লাহুল মুস্তাআন) 
২৪) লোকেরা কালো রং দিয়ে চুল-দাড়ি রঙ্গাবেঃ 

সাদা চুল-দাড়ি মেহদী বা অন্য রং দিয়ে পরিবর্তন করা নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সুন্নাত । তিনি সাদা চুলকে কালো রং বাদ দিয়ে 
অন্য রং দিয়ে পরিবর্তন করতে আদেশ দিয়েছেন। আবু হুরায়রা 
(রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 


! _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আদাব। 
* _ মুসনাদে আহমাদ । আহমাদ শাকের সহীহ বলেছেন। 
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CEES Bias 0 eal 4 0b 
“ইয়াহুদী ও নাসারারা চুল ও দাড়িতে খেযাব লাগায় না। সুতরাং 
তোমরা খেযাব লাগিয়ে তাদের বিপরীত কর” ৷” 
কিন্তু কিয়ামতের পূর্বে লোকেরা এ আদেশ অমান্য করে কালো রং দিয়ে 
খেজাব (কলপ) লাগাবে । নবী (সাল্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
Ell ED 045 0 US LAS BL DUG oT GB OAS EG OH 
“আখেরী যামানায় একদল লোকের আগমণ হবে যারা সাদা চুল-দাড়ি কালো 
রং দিয়ে পরিবর্তন করবে । তারা জান্নাতের গন্ধও পাবেনা” ।* 
হাদীছের ভাষ্য বাস্তবে পরিণত হয়েছে। পুরুষদের মাঝে দাড়ি ও মাথার 
চুল কালো রং দিয়ে পরিবর্তন করার প্রবণতা ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। 
২৫) কৃপণতা বৃদ্ধি পাবেঃ 
কৃপণতা একটি নিকৃষ্ট অভ্যাস । আল্লাহ যাকে এই বদ অভ্যাস থেকে 
হেফাযত করবেন সে অবশ্যই সফলকাম হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
SAIS Dd LS G2 
“যারা কাপরণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম” । (সুরা হাশরঃ 
৯) ইসলাম ধর্ম সম্পদশীল লোকদেরকে আল্লাহর পথে ও ভাল কাজে সম্পদ 
খরচ করতে আদেশ করেছে এবং কৃপণতা করতে নিষেধ করেছে। কিন্তু 
কিয়ামতের নিকটবতী সময়ে এই উম্মাতের ধনী লোকেরা দরিদ্র, অভাবী এবং 
ইয়াতীমদের জন্য খরচ করা থেকে বিরত থাকবে । নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 


! _ বুখারী, অধ্যায়ঃ আহাদীছুল আম্বীয়া । 
2 আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তারাজ্জুল, আলবানী (রঃ) হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন, 
গায়াতুল মুরাম, পৃষ্ঠা নং- ৮৪ । 
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সাল্লাম) বলেনঃ “কৃপণতা বৃদ্ধি পাওয়া কিয়ামতের অন্যতম আলামত” ৷” 
অনেক পূর্বেই এই আলামতটি দেখা দিয়েছে। বর্তমানেও মুসলিম সমাজে 
এক শ্রেণীর লোক প্রচুর সম্পদের অধিকারী । অভাবী ও দর্দ্রি লোকেরা 
অনাহারে-অর্ধাহারে তাদের চোখের সামনেই দিনাতিপাত করছে। অথচ খুব 
অন্প সংখ্যক সম্পদশালী লোকই এদিকে ভ্রুক্ষেপ করে থাকে। 
২৬) ব্যবসা-বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়বেঃ 
কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে মানুষের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ছড়িয়ে 
পড়বে নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়৷ সাল্লাম) বলেনঃ 
Dd 5 A i ES LE LE HS BL 
“কিয়ামতের পূর্বে কেবল পরিচিত লোকদেরকেই সালাম দেয়া হবে। 
ব্যবসা-বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়বে । এমনকি স্ত্রীলোকেরা তাদের স্বামীদেরকে 
ব্যবসায়িক কাজে সহযোগিতা করবে” ৷ 
বর্তমানকালে এই আলামতটি প্রকাশিত হয়েছে। শহরে, খ্রামে-গঞ্জে এবং 
রাস্তার দ্বারে দ্বারে ব্যাপকভাবে দোকাপাট বৃদ্ধি পেয়েছে। মহিলারাও এতে 
পিছিয়ে নেই। তারাও স্বামীদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশ নিচ্ছে। ধন- 
সম্পদ উপার্জন ও সঞ্চয়ে একে অপরের সাথে প্রতিযোগীতায় লিপ্ত রয়েছে। 
২৭) ভূমিকম্প বৃদ্ধি পাবেঃ 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
JU 8 Ee BL El 


! _ ফ্ৰাতহুলবারী, (১৩/১৫) 
* _ মুসনাদে আহমাদ, আহমাদ শাকের (রঃ) হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন। 


কয়ামতের আলামত............ wwyw.salafibd.wordpress.com...] 53 | 


“বেশী বেশী ভূমিকম্প না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবেনা” ৷” ইমাম 
ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) বলেনঃ উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের 
অনেক দেশেই বহু ভূমিকম্পের আবির্ভাব হয়েছে। বর্তমানে আমরা প্রায়ই 
পত্র-পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে ভূমিকম্পের খবর শুনতে পাই । 
হতে পারে এগুলোই কিয়ামতের আলামত হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। যদি 
তা না হয়ে থাকে তাহলে আমরা বলবোঃ এসব ভূমিকম্প কিয়ামতের 
আলামত হিসেবে প্রকাশিতব্য ভূমিকম্পের প্রাথমিক পর্যায় স্বরূপ । ২০০৫ 
ইং সালে শ্রীলংকা, ইন্দোনেশীয়া, থাইল্যান্ড ও ভারতসহ দক্ষিণ-পূর্ব 
এশীয়ার কয়েকটি দেশে হয়ে যাওয়া সুনামীর ঘটনা কিয়ামত নিকটবর্তী 
হওয়ার একটি সুস্পষ্ট আলামত । 
২৮) ভূমি ধস ও চেহারা বিকৃতির শাস্তি দেখা দিবেঃ 

আখেরী যামানায় যখন অশ্লীলতা ও পাপের কাজ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি 
পাবে তখন এই উম্মাতের কিছু লোককে বিভিন্ন প্রকার শাস্তিতে পাকড়াও 


EAE A UE op Gs 
“আখেরী যামানায় এই উম্মাতের কিছু লোককে ভূমিধস, চেহারা পরিবর্তন 
এবং উপরে উঠিয়ে নিক্ষেপ করে শাস্তি দেয়া হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ 
আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাঝে সৎ লোক থাকতেও কি 
আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো? উত্তরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 


! _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। 
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বললেনঃ হ্যা, যখন অশ্লীলতা বৃদ্ধি পাবে” ৷” তিনি আরো বলেনঃ 
“কিয়ামতের পূর্বে ভূমিধস, চেহারা পরিবর্তন এবং উপরে উঠিয়ে নিক্ষেপ 
করার মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হবে” ৷ 

আমাদের যামানায় এবং আমাদের পূর্ববর্তী যামানায় পূর্ব ও পশ্চিমের 
বিভিন্ন দেশে অনেক ভূমিধসের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এটি কঠিন 
আযাবের পূর্ব সংকেত এবং আল্লাহর পক্ষ হতে তার বান্দাদের জন্যে 
ভীতি প্রদর্শন এবং গুনাহগার ও বিদআতীদের জন্য শাস্তি স্বরূপ । যাতে 
লোকেরা শিক্ষা গহণ করে ও তাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং 
এটাও বিশ্বাস করে যে, কিয়ামত অতি নিকটবতী । 

গান-বাজনাতে মত্ত এবং মদপানকারীদেরকে উপরোক্ত শাস্তি প্রদান করা 
হবে । নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
IS Tot te PO IB VW Ey Ls Bs 

L289 LLIN CEE 4b BL IG BS 

“এই উম্মাতের মধ্যে ভূমিধসন, চেহারা বিকৃতি এবং উপর থেকে নিক্ষেপ 
করে ধ্বংস করার শাস্তি আসবে। জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেনঃ হে 
আল্লাহর রাসূল! কখন এরূপ হবে? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বললেনঃ যখন ব্যাপক হারে গায়িকা, বাদ্যযন্ত্র এবং মদ্যপানের প্রসার 
ঘটবে” ৷* 


! তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান, ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহুল জামে আস্‌ সগীর, হাদীছনং-৮০১২ । 
2 _ স্থবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান, সহীহুল জামে আস্‌ সাগীর, হাদীছ নং- ২৮৫৩ । 
2 _ তিরমিযী, অধ্যায়ঃ আবওয়াবুল ফিতান। সহীহুল জামে আস্‌ সাগীর, হাদীছ নং- ৪১১৯ । 
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নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেনঃ “আমার উম্মাতের 
একদল লোক মদ্যপানে লিপ্ত হবে। তবে মদের নাম পরিবর্তন করে অন্য 
নামে নামকরণ করবে । তারা বাদ্যযন্ত্র, বাশি বাজানো ও গান-বাজনা নিয়ে 
ব্যস্ত থাকবে । তাদের কতককে মাটির নীচে দাবিয়ে দেয়া হবে এবং অন্য 
এক দলকে শুকর ও বানরে পরিণত করা হবে” । 

পাপ কাজ ও নাফরমানীতে লিপ্ত হওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা বনী 
ইসরাঈলের এক শ্রেণীর লোকের চেহারা পরিবর্তন করে শুকর ও বানরে 
পরিবর্তন করে ধ্বংস করেছিলেন। তবে এই উম্মাতের মাঝে এখনও চেহারা 
পরিবর্তনের শাস্তি আসেনি কিয়ামতের পূর্বে মানুষ যখন জেনা-ব্যভিচার, 
মদ্যপান এবং গান-বাজনাসহ নানা ধরণের পাপের কাজে লিপ্ত হবে তখন 
এই শাস্তি অবশ্যই আসবে । কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
সহীহ হাদীছে এ ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। তা কিয়ামতের পূর্বে 
অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। 
২৯) পরিচিত লোকদেরকেই সালাম দেয়া হবেঃ 

কিয়ামত নিকটবতী হওয়ার অন্যতম আলামত হচ্ছে মুসলমানেরা কেবল 
পরিচিত লোকদেরকেই সালাম দিবে।* এ বিষয়টি বর্তমান যামানায় সুস্পষ্ট 
হয়ে দেখা দিয়েছে। অনেক লোকই পরিচিত ব্যতীত অন্য কাউকে সালাম 
দেয়না । এটি সুন্নাত বিরোধী কাজ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলিমকেই সালাম দিতে বলেছেন। কেননা সালাম 
বিনিময় করা মুসলমানদের ভিতরে ভালবাসা সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম । তিনি 
বলেনঃ “তোমরা ঈমানদার না হয়ে জান্নাতে যেতে পারবেনা । আর একে 
অপরকে ভাল না বাসলে ঈমানদার হতে পারবেনা । আমি কি তোমাদেরকে 


! _ মুসনাদে আহমাদ । আহমাদ শাকের সহীহ বলেছেন। 
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এমন বিষয়ের সন্ধান দেবনা যা করলে তোমরা একে অপরকে ভালবাসতে 
পারবে? তোমরা বেশী করে সালামের প্রচলন করো” ৷” 
৩০) বেপর্দা নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবেঃ 

কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে মহিলারা ইসলামী পোষাক 
পরিত্যাগ করে এমন পোষাক পরিধান করবে যাতে তাদের সতর 
ঢাকবেনা । তারা মাথার চুল ও সৌন্দর্য্যের স্থানগুলো প্রকাশ করে ঘর 
থেকে বের হবে। নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
“কিয়ামতের আলামত হচ্ছে মহিলাদের জন্য এমন পোষাক আবিস্কার হবে 
যা পরিধান করার পরও মহিলাদেরকে উলঙ্গ মনে হবে” ।* অর্থাৎ তাদের 
পোষাকগুলো এমন সংকীর্ণ ও আঁট-সাট হবে যে, তা পরিধান করলেও 
শরীরের গঠন ও সৌন্দর্যের স্থানগুলো বাহির থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যাবে। 
এই হাদীছটিতে নবুওয়াতের সুস্পষ্ট মু'জেযা রয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে যা 
বলেছেন তা আজ হুবহু বাস্তবায়িত হয়েছে। 
৩১) মু’মিনের স্বপ্ন সত্য হবেঃ 

কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে আখেরী যামানায় মু'মিন ব্যক্তির 
স্বপ্ন মিথ্যা হবেনা; বরং ঘুমন্ত অবস্থায় সে যা স্বপ্নে দেখবে তা সত্যে 
পরিণত হবে। যার ঈমান যত মজবুত হবে তার স্বপ্নও তত বেশী সত্য 
হবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
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! _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 
*_ ইমাম হায়ছামী বলেনঃ ইমাম বুখারী এই হাদীছের বর্ণনাকারীদের থেকে হাদীছ গ্রহণ 
করেছেন, মাজমাউজ্‌ জাওয়ায়েদ, (৭/৩২৭) । 
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“যখন কিয়ামত নিকটবতী হবে তখন মু’মিন ব্যক্তির স্বপ্ন মিথ্যা হবেনা । 
যে মু’মিন মানুষের সাথে কথা-বার্তায় সত্যবাদী হবে তার স্বপ্ন বেশী 
সত্যে পরিণত হবে। মু’মিনের স্বপন নবুওয়াতের পয়তাল্লিশ ভাগের 
একভাগের সমান। স্বপ্ন তিন প্রকার । (১) মু’মিনের সত্য স্বপ্ন আল্লাহর 
পক্ষ হতে সুসংবাদ স্বরূপ । (২) যে সমস্ত স্বপন মনের ভিতর দুশ্চিন্তা 
আনয়ন করে তা শয়তানের পক্ষ থেকে । (৩) আর এক প্রকারের স্বপু 
অন্তরের কল্পনা মাত্র । সুতরাং তোমাদের কেউ যদি স্বপ্নে অপছন্দনীয় 
কিছু দেখে সে যেন বিছানা থেকে উঠে নামাযে দাড়িয়ে যায় এবং স্বপ্নের 
কথা কারো কাছে প্রকাশ না করে” ৷” 

ইবনে আবি হামজাহ বলেনঃ “আখেরী যামানায় মুমিনের স্বপ্ন সত্য 
হওয়ার অর্থ এই যে, অধিকাংশ সময় স্বপ্নে যা দেখেছে তাই বাস্তবে 
পরিণত হবে। স্বপ্নের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবেনা । অথচ ইতিপূর্বে তা 
অস্পষ্ট হওয়ার কারণে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হতো । ফলে কখনও ব্যাখ্যার 
বিপরীত হতো” । 

শেষ যামানায় স্বপ্ন সত্যে পরিণত হওয়ার কারণ এই যে তখন মু’মিন 
লোকের সংখ্যা কমে যাবে । ফলে সে সময় মু’মিন ব্যক্তি কোন সহযোগী 


! _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুত তা’বীর । 
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ও শান্তনা দানকারী খুঁজে পাবেনা । তাই সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে তাকে শান্তনা 
দেয়া হবে৷ 

কোন্‌ যামানায় মুমিনের স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে তার ব্যাপারে আলেমদের 
ক) এটি হবে কিয়ামতের পূর্বে যখন ইল্মে দ্বীন উঠিয়ে নেয়া হবে, ইসলামী 
শরীয়তের নাম-নিশানা মিটে যাবে এবং ফিতনা-ফাসাদ ও যুদ্ধ-বিগহ 
সংঘটিত হবে। 
খ) আখেরী যামানায় যখন মু*মিনের সংখ্যা কমে যাবে এবং কুফর, পাপাচারিতা 
ও মুৰ্খতা ছড়িয়ে পড়বে তখন মু’মিনের স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। মুমিন লোকের 
ংখ্যা কমে যাওয়ার কারণে এক সময় তারা একাকীত্ব অনুভব করবে এবং 
নিজেদেরকে অসহায় মনে করবে। অন্য একজন মু’মিনের সাথে বসে কথা বলার 
এবং মনের ভাব বিনিময় করার মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে। এহেন 
কঠিন পরিস্থিতে স্বপ্নের মাধ্যমে মু'নিদেরকে শান্তনা প্রদান করা হবে। 
গ) এটি হবে আখেরী যামানায় ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে নেমে আসার পর । 
কারণ খোলাফায়ে রাশেদার যুগের পর ঈসা (আঃ)এর যামানা হবে সর্বোত্তম 
যামানা। সে যুগের মানুষ অত্যন্ত সত্যবাদী হবে। কাজেই তাদের স্বপ্নও সত্য 
হবে। (আল্লাহই ভাল জানেন) 
৩২) সুন্নাতী আমল সম্পর্কে গাফিলতী করবেঃ 

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “তোমাদের কেউ যখন 
মসজিদে প্রবেশ করবে সে যেন বসার পূর্বে দুই রাকাত নামায পড়ে 
নেয়” ।* কিছু সংখ্যক লোক ব্যতীত কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে মুসলমানেরা 


! _ ফাতহুলবারী, (১২/৪০৬) 
* _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসাফিরের নামায । 
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এই গুরুতুপূর্ণ সুন্নাতটির উপর আমল ছেড়ে দিবে। নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “কিয়ামতের আলামত হচ্ছে লোকেরা 
মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করবে কিন্তু তাতে দু’'রাকাত নামায পড়বেনা” ৷ 
৩৩) নতুন মাসের চাদ উঠার সময় বড় হয়ে উদিত হবেঃ 

মাসের প্রথম দিন আমরা চাদকে একেবারে চিকন ও সরু অবস্থায় 
উঠতে দেখি৷ কিন্তু কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে চীদ প্রথম দিনেই অনেক 
বড় হয়ে উদিত হবে। দেখে মনে হবে এটি দুই দিন বা তিন দিনের চাদ । 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “কিয়ামত নিকটবর্তী 
হওয়ার আলামত হচ্ছে, চন্দ্র মোটা হয়ে উদিত হবে। বলা হবে এটি দুই 
দিনের চাদ” ৷* 
৩৪) মিথ্যা কথা বলার প্রচলন বৃদ্ধি পাবেঃ 

কিয়ামতের পূর্বে ব্যাপকভাবে মিথ্যা কথা বলার প্রচলন ঘটবে এমনকি 
এক শ্রেণীর লোক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়৷ সাল্লাম)এর নামে মিথ্যা 
হাদীছ রচনা করে মানুষের মাঝে প্রচার করবে। বাস্তবে তাই হয়েছে। 
ইসলাম প্রচার ও তাবলীগের নামে বানোয়াট কিচ্ছা-কাহিনী ও জাল হাদীছ 
তৈরী করে এক শ্রেণীর লোক মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “আখেরী যামানায় আমার উম্মাতের কিছু 
লোক তোমাদের কাছে এমন কথা বর্ণনা করবে, যা তোমরাও শুননি এবং 
তোমাদের বাপ-দাদারাও শুনেনি। তোমরা তাদের থেকে সাবধান থাকবে। 
তারা যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে না পারে” ।* 


! সহীহ ইবনে খুজায়মা। ইমাম আলবানী হদীছটিকে সহীহ বলেছেন। সিলসিলায়ে সহীহা হাদীছ নং-৬৪৯। 
*_ তাবরানী । ইমাম আলবানী হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন, সহীহুল জামে আস্‌ সাগীর, হাদীছ নং- ৫৭৭৪ । 
2_ মুসলিম, মুকাদ্দিমা। 


কয়ামতের আলামত............ www.salafibd.wordpress.com..| 60. | 


হাদীছের ভাষ্য সত্যে পরিণত হয়েছে। বর্তমানকালে মানুষের মাঝে 
মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি বলা হয় 
বর্তমানে একজন সত্যবাদী খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন তাতেও অতিরঞ্জিত 
হবেনা বলে মনে হয়। যাচাই-বাছাই না করেই মানুষকে বিভ্রান্ত করার 
জন্যে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করতে লোকেরা মোটেও দ্বিধাবোধ করেনা । 
প্রচার মাধ্যমগুলো অনবরত মিথ্যা সংবাদ প্রচার করার কারণে সত্য- 
মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে যায় । 
৩৫) মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার প্রচলন ঘটবেঃ 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
=~ SE SVE 233 52 = FA ESS) 
“কিয়ামতের পূর্বে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার প্রচলন ঘটবে এবং সত্য সাক্ষ্য 
গোপন করা হবে” ৷ বর্তমান সমাজে সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে মিথ্যা 
সাক্ষ্য দেয়ার প্রচলন ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। অপর পক্ষে সত্যের 
সাক্ষী দেয়ার লোক খুব কমই পাওয়া যায় । 
৩৬) মহিলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং পুরুষের সংখ্যা কমে যাবেঃ 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
CB OY EE IE I Ld BT MEL rls 
“কিয়ামতের আলামত হচ্ছে, মহিলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং পুরুষের 
ংখ্যা কমে যাবে। এমনকি পঞ্চাশ জন মহিলার দেখা-শুনার জন্যে মাত্র 
একজন পুরুষ থাকবে” ৷* 


! _ মুসনাদে আহমাদ । আহমাদ শাকের সহীহ বলেছেন। 
* _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইলম । 
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এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের পূর্বে ফিতনার সময় 
ব্যাপক যুদ্ধ হবে। যুদ্ধে যেহেতু কেবল পুরুষেরাই অংশগ্রহণ করে থাকে 
তাই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে পুরুষেরা অকাতরে নিহত হবে। ফলে পুরুষের 
তুলনায় নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। 

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) এই মতটিকে প্রত্যাখ্যান করে বলেনঃ 
হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ হলো কোন কারণ ছাড়াই শুধু কিয়ামতের আলামত 
হিসেবে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ তা'আলা আখেরী যামানায় 
পুরুষের তুলনায় বেশী নারী সৃষ্টি করবেন। বর্তমানেও এ আলামতটি 
প্রকাশিত হয়েছে। কোন কোন দেশে জরিপ করে দেখা গেছে পুরুষের 
তুলনায় নারীর সংখ্যা অনেক বেশী । ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি পাবে। 
মোটকথা স্বভাবগত ও যুদ্ধ উভয় কারণে পুরুষের সংখ্যা কমতে পারে। 
৩৭) হঠাৎ মৃত্যুর বরণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবেঃ 

নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “কিয়ামতের অন্যতম 
আলামত হচ্ছে হঠাৎ করে মৃত্যুবরণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে” ৷” 

বর্তমানে এরকম ঘটনা প্রায়ই শুনা যায়। দেখা যায় একজন মানুষ সম্পূর্ণ সুস্থ ৷ 
হঠাৎ শুনা যায় সে মৃত্যু বরণ করেছে। সুতরাং মানুষের উচিৎ মৃত্যু আসার পূর্বেই 
আল্লাহর কাছে তাওবা করা এবং সকল প্রকার পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা । 
৩৮) আরব উপদ্বীপ নদ-নদী এবং গাছপালায় পূর্ণ হয়ে যাবেঃ 

বর্তমানে আরব উপদ্বীপে কোন নদী-নালা নেই । গাছপালার সংখ্যা খুবই 
কম চাষাবাদের উপযোগী ভূমির পরিমাণ অতি নগণ্য । কিয়ামতের পূর্ব 
মুহূর্তে আরব উপদ্বীপের পরিবেশ পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং তা গাছপালা 
ও নদী-নালায় পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। নবী (সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 


' _ মাজমাউয্‌ যাওয়ায়েদ (৭/৩২৫) সহীহুল জামে আস সাগীর, হাদীছ নং- ৫৭৭৫)। 
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HE Es oA Ee BS 0 
“ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবেনা যে পর্যন্ত না আরব উপদ্বীপ 
গাছপালা ও নদী-নালায় পূর্ণ হবে” ৷” 
হাদীছের প্রকাশ্য বর্ণনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে আরব দেশসমূহে 
কিয়ামতের পূর্বে পানির অভাব হবেনা ৷ তাতে প্রচুর পরিমাণ নদী প্রবাহিত 
হবে। ফলে গাছ-পালা ও নানা উদ্ভিদ উৎপন্ন হবে এবং বন-জঙ্গলে ভরে 
যাবে। 
৩৯) প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে, ফসল হবেনাঃ 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
AEE UE STU LAE Be 55 UES LATE LE BLINLSE 
“ততদিন কিয়ামত হবেনা যতদিন না আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে । 
এতে মাটির তৈরী ঘরগুলো ভেঙ্গে পড়বে এবং পশমের ঘরগুলো রক্ষা 
পাবে” ।* তিনি আরো বলেনঃ 
Ee Ll EF Uy EE es LA TEN SE GUN LEU 
“ততদিন কিয়ামত হবেনা যেপৰ্যন্ত না ব্যাপক বৃষ্টিপাত হবে। কিন্তু যমিনে 
কোন ফসলই উৎপন্ন হবেনা” ।* স্বাভাবিক নিয়ম হলো বৃষ্টির মাধ্যমে 
যমিনে ফসল উৎপন্ন হবে। কিন্তু কিয়ামতের পূর্বে স্বাভাবিক অবস্থা 
পরিবর্তন হয়ে যাবে। 


! _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুষ্‌ যাকাত ৷ 

* _ মুসনাদে আহমাদ, আহমাদ শাকের সহীহ বলেছেন। 

2 _ মুসনাদে আহমাদ, ইমাম হায়ছামী মাজমাউয্‌ যাওয়াদে বর্ণনা করেছেন, (৭/৩৩০) ৷ ইমাম 
ইবনে কাছীর বলেনঃ হাদীছের সনদ খুব ভাল । নেহায়া, (১/১৮০) 
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৪০) ফুরাত নদী থেকে স্বর্ণের পাহাড় বের হেবঃ 
কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে ফুরাত নদী থেকে একটি স্বর্ণের 
পাহাড় বের হবে।'মরী (দাল্লান্লাহ্‌ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বরে 
be J 5 Cd J 5S tg J LB CO Lb Bn ti 
EIT AAD SL 

“তত দিন পৰ্যন্ত কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবেনা যতদিন না ফুরাত নদী থেকে 
একটি স্বর্ণের পাহাড় বের হবে। মানুষেরা এটি দখল করার জন্যে যুদ্ধে 
লিপ্ত হবে। এযুদ্ধে শতকরা নিরানব্বই জনই নিহত হবে। তাদের 
প্রত্যেকেই বলবেঃ আমিই এযুদ্ধে রেহাই পাবো এবং স্বর্ণের পাহাড়টি দখল 
করে নিবো” ৷ তিনি আরো বলেনঃ 


(EE Be ELD Ios LG RS ig HE LF ts Cd 
“অচিরেই ফুরাত নদী থেকে একটি স্বর্ণের গুপ্তধন বের হবে। সে সময় যে 
ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হবে সে যেন তা থেকে কোন কিছুই গ্রহণ না 
করে” ।* 

8১) জড় পদার্থ এবং হিংস্র পশু মানুষের সাথে কথা বলবেঃ 
কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে হিংস্র প্রাণী এবং জড় পদার্থ মানুষের সাথে কথা 
বলবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন। 
তিনি অন্যান্য সৃষ্টিজীবকেও কথা বলার ক্ষমতা দিতে মোটেই অক্ষম নন। 
ইমাম আহমাদ (রঃ) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, 
“জনৈক রাখাল মাঠে ছাগল চরাচিছল। হঠাৎ একটি নেকড়ে বাঘ এসে 


! বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান । 
* _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুস-সাআ। 
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একটি ছাগলের উপর আক্রমণ করলো । রাখাল বাঘের পিছনে ধাওয়া করে 
ছাগলটি ছিনিয়ে আনল ৷ বাঘটি একটি টিলার উপর বসে বলতে লাগলোঃ 
তুমি কি আল্লাহকে ভয় করোনা? আল্লাহ আমাকে একটি রিজিক 
দিয়েছিলেন। আর তূমি তা ছিনিয়ে নিলে। রাখাল বললঃ কি আশ্চর্য্য 
ব্যাপার! মানুষের ন্যায় বাঘও আমার সাথে কথা বলছে। বাঘ বললোঃ 
আমি কি তোমাকে এর চেয়ে আশ্চৰ্য্যজনক খবর দিবোনা? মদীনায় 
মুহাম্মাদ (সাঃ) অতীতে যা ঘটেছে এবং আগামীতে যা ঘটবে তা সম্পর্কে 
মানুষকে সংবাদ দিচ্ছে। রাখাল তার ছাগলের পাল নিয়ে মদীনায় প্রবেশ 
করে ছাগলগুলো এক স্থানে রেখে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)এর কাছে এসে ঘটনা খুলে বলল । এতক্ষণে নামাযের সময় হয়ে 
গেল। নামায শেষে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাখালকে 
বললেনঃ “তুমি সবার সামনে ঘটনা খুলে বল” সে ঘটনা বর্ণনা শেষ 
করলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ রাখাল সত্য 
বলেছে। এ আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ ততদিন পর্যন্ত 
কিয়ামত সংঘটিত হবেনা যতক্ষণ না হিংস্র প্রাণী মানুষের সাথে কথা 
বলবে মানুষ তার হাতের লাঠির সাথে কথা বলবে, পায়ের জুতার সাথে 
কথা বলবে এমনকি ঘরের স্ত্রী তার স্বামীর অনুপস্থিতে কি করছে শরীরের 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাকে বলে দিবে” ৷" 

8২) ফিতনায় পতিত হয়ে মানুষ মৃত্যু কামনা করবেঃ 

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 


SEG AT VU fr Fh AE et Fs 0 


! _ মুসনাদে আহমাদ, ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সিলসিলায়ে সাহীহা হাদীছ নং- ১২২ । 
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অতিক্ৰম করবে এবং বলবেঃ হায় আফসোস! আমি যদি এ কবরের 
অধিবাসী হতাম” ৷” তিনি আরো বলেনঃ এ আল্লাহর শপথ! যার হাতে 
আমার প্রাণ ততদিন দুনিয়া ধ্বংস হবেনা যতদিন না একজন লোক 
কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তার উপর গড়াগড়ি করবে এবং বলবেঃ 
হায় আফসোস! আমি যদি এ কবরবাসীর স্থানে হতাম । ফিতনা ও মুসীবত 
সহ্য করতে না পেরেই সে এরূপ কথা বলবে ।* 

যখন ফিতনা বিস্তার লাভ করবে পৃথিবীর অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাবে 
এবং ইসলামী শরীয়ত মিটে যাবে তখন এ ধরণের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। 
যদিও এখনও এধরণের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি কিন্তু যেহেতু এমর্মে সহীহ 
হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তাই এটি অবশ্যই সংঘটিত হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ তোমাদের উপর এমন এক সময় আসবে তখন যদি 
চেষ্টা করবে ।* 
৪৩) কাহতান গোত্র থেকে একজন সৎ লোক বের হবেঃ 

আখেরী যামানায় কাহতান গোত্র থেকে একজন সৎ লোক আগমণ 
করবে । মানুষ তার নেতৃত্বে এক্য বদ্ধ হয়ে তার আনুগত্য করবে। নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 

ian Pl G3 Dod i EPS or BCE 

“ততদিন কিয়ামত হবেনা যতদিন না কাহতান গোত্ৰ থেকে একজন লোক 


! বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান । 
* _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান ৷ 
* _ ফাইযুল কাদীর, (৬/৪১৮) 
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বের হয়ে তার লাঠির মাধ্যমে লোকদেরকে পরিচালিত করবে” ৷" 

লাঠির মাধ্যমে জনগণকে পরিচালিত করার অর্থ হলো আখেরী যামানায় 
তার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। মানুষ তার আনুগত্য করবে। তিনি হবেন 
একজন সৎ লোক হাদীছের ভাষ্য থেকে বুঝা যায় তিনি কঠোর হবেন। 
তবে সকলের বিরুদ্ধে কঠোরতা করবেন না। অপরাধীদের বিরুদ্ধেই 
কেবল তিনি কঠিন হবেন ।* 


কিয়ামতের বড় আলামত 
১. ইমাম মাহদীর আগমণঃ 


সহীহ হাদীছের বিবরণ থেকে অবগত হওয়া যায় যে, আখেরী যামানায় 
ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ কিয়ামতের সর্বপ্রথম বড় আলামত । তিনি 
আগমণ করে এই উম্মাতের নেতৃত্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন । ইসলাম 
ধর্মকে সংস্কার করবেন এবং ইসলামী শরীয়তের মাধ্যমে বিচার-ফয়সালা 
করবেন । পৃথিবী হতে জুলুম-নির্যাতন দূর করে ন্যায়-ইনসাফ দ্বারা তা ভরে 
দিবেন । উম্মাতে মুহাম্মাদী তার আমলে বিরাট কল্যাণের ভিতর থাকবে। 
ইমাম ইবনে কাছীর (রঃ) বলেনঃ তখন ফল-ফলাদীতে প্রচুর বরকত হবে, 
পরাজিত হবে এবং সকল প্রকার কল্যাণ বিরাজ করবে ।* 
ইমাম মাহদীর পরিচয়ঃ 

তীর নাম হবে আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর 


! _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। 
2২১৯ 2 Hl Bl ae Ln eld bls 
2_ (3111) DU dl alg 
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নামের মতই এবং তীর পিতার নাম হবে আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর পিতার নামের মতই । তিনি হবেন হাসান বিন 
আলী (রাঃ)এর বংশ থেকে। ইবনে কাছীর (রঃ) বলেনঃ “তিনি হলেন 
মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-ফাতেমী আল-হাসানী” ৷” 
তীর আগমণের স্থানঃ 

তিনি পূর্বের কোন একটি অঞ্চল থেকে প্রকাশিত হবেন। তবে পূর্ব দিক 
বলতে মদীনা মুনাওয়ারা হতে পূর্বের দিক বুঝানো হয়েছে। নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “তোমাদের গুপ্তধনের নিকট 
তিনজন লোক ঝগড়া করবে । প্রত্যেকেই হবে খলীফার পুত্র । কেউ তা 
দখল করতে পারবেনা । অতঃপর পূর্বের দিক থেকে কালো পতাকাধারী 
একদল সৈনিক আসবে। তারা ব্যাপক হত্যাকান্ড চালাবে। হাদীছের 
বর্ণনাকারী বলেনঃ “এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন 
কিছু বিষয়ের কথা বর্ণনা করলেন যা আমি স্মরণ রাখতে পারিনি । তোমরা 
যখন তাদেরকে দেখতে পাবে তখন তাদের নেতার হাতে বায়আত 
করবে । যদিও বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে উপস্থিত হতে হয়। কেননা 
তিনি হলেন আল্লাহর খলীফা মাহদী” ৷* 

ইমাম ইবনে কাছীর (রঃ) বলেনঃ “উল্লেখিত হাদীছে যে ধন-ভান্ডারের 
কথা বলা হয়েছে তা হল কা'বা ঘরের ধন-ভান্ডার । তিনজন খলীফার পুত্র 
তা দখল করার জন্য ঝগড়া করবে। কেউ তা দখল করতে পারবেনা । 
সর্বশেষে আখেরী যামানায় পূর্বের কোন একটি দেশ হতে মাহদী আগমণ 


! _নিহায়া, অধ্যায়ঃ আল-ফিতান ওয়াল মালাহিম ৷ 
* _ ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান ৷ ইমাম আলবানী বলেনঃ ‘আল্লাহর খলীফা’ কথাটি 
ব্যতীত হাদীছের বাকী অংশ সহীহ । 
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করবেন। মুর্খ শিয়ারা সামেরার গর্ত হতে ইমাম মাহদী বের হওয়ার যে 
দাবী করে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা । তারা আরো দাবী করে যে তিনি গর্তের মাঝে 
লুকায়িত আছেন। শিয়াদের একটি দল প্রতিদিন সে গর্তের কাছে দাড়িয়ে 
আপেক্ষা করে। এ ধরণের আরো অনেক হাস্যকর কাল্পনিক ঘটনা বর্ণিত 
আছে । এসমস্ত কথার পক্ষে কোন দলীল নেই; বরং কুরআন, হাদীছ এবং 
বিবেক বহির্ভূত কথা। তিনি আরো বলেনঃ পূর্বাঞ্চলের লোকেরা তাকে 
সাহায্য করবে এবং তার শাসনকে সমর্থন করবে। তারা কালো 
পতাকাধারী হবেন। মোটকথা আখেরী যামানায় পূর্বদেশ হতে তীর বের 
হওয়া সত্য । কা’বা ঘরের পাশে তীর জন্যে বায়জাত করা হবে” ৷” 
মাহদী আগমণের দলীলসমূহঃ 

ইমাম মাহদীর আগমণের ব্যাপারে অনেক সহীহ হাদীছ রয়েছে। কোন 
কোন হাদীছে প্রকাশ্যভাবে তীর নাম উল্লেখ আছে। আবার কোন কোন 
হাদীছে তীর গুণাগুণ উল্লেখিত হয়েছে। তার আগমণ সত্য হওয়ার জন্য এ 
সমস্ত হাদীছই যথেষ্ট । 

১) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে 
বর্ণনা করেন, “আখেরী যামানায় আমার উম্মাতের ভিতরে মাহদীর আগমণ 
ঘটবে তার শাসনকালে আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে, যমিন প্রচুর 
ফসল উৎপন্ন করবে, তিনি মানুষের মাঝে সমানভাবে প্রচুর সম্পদ বিতরণ 
করবেন, গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং উম্মাতে মুহাম্মাদীর 
সম্মান বৃদ্ধি পাবে। তিনি সাত বছর কিংবা আট বছর জীবিত থাকবেন” ৷* 


!_ (50-২৯/১ ) =>) , sal fag 
* মুজ্তাদরাকুল হাকিম । ইমাম আলবানী (রঃ) হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন। সিলসিলায়ে সাহীহা, হাদীছ নং- ৭১১। 
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২) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে আরও বর্ণিত আছে, নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “আমি তোমাদেরকে মাহদীর আগমণ 
সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছি । মানুষেরা যখন মতবিরোধে লিপ্ত হবে তখন তিনি 
প্রেরিত হবেন । পৃথিবী হতে জুলুম-নির্যাতন দুর করে ন্যায়-ইনসাফ দ্বারা 
তা ভরে দিবেন। আকাশ-যমিনের সকল অধিবাসী তার উপর সন্তুষ্ট 
হবেন । তিনি মানুষের মাঝে সমানভাবে প্রচুর সম্পদ বিতরণ করবেন” ৷” 
৩) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 

Ve Ct UF dey es o50 Us alt Sf esl sol cb sgl 
“মাহদী আসবেন আমার বংশধর হতে তীর কপাল হবে উজ্জল এবং নাক 
তা ভরে দিবেন। সাত বছর পর্যন্ত তিনি রাজত্‌ করবেন” ৷ 

8) উম্মে সালামা (রাঃ) বলেনঃ “আমি রাসূল (সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)কে বলতে শুনেছিঃ মাহদীর আগমণ হবে আমার পরিবারের 
ফাতেমার বংশধর হতে” ৷" 

৫) জাবের (রাঃ) বলেনঃ রাসূল (সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বলেছেনঃ ঈসা (আঃ) যখন অবতরণ করবেন তখন মুসলমানদের আমীর 
তাকে বলবেনঃ আসুন! আমাদের নামাযের ইমামতি করুন। ঈসা (আঃ) 
বলবেনঃ বরং তোমাদের আমীর তোমাদের মধ্যে হতেই । এই উম্মাতের 


'_মুসনাদে আহমাদ ইমাম হায়ছমী বলেনঃহদীছের কর্দনাকরিগন নির্ভরযোগ্য । মাজমাউ যযাওয়ায়েদ (/৩১৩-৩১৪)। 
* _ আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মাহদী, সহীহুল জামে আস্‌ সাগীর, হাদীছ নং- ৬৬১২ । 
২ _ আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ । ইমাম আলবানী (রঃ) সহীহ বলেছেন। সহীহুল জামেউ, হাদীছ নং- ৬৬১২ । 


কয়ামতের আলামত............ wwyw.salafibd.wordpress.com...] 70 | 


সম্মানের কারণেই তিনি এ মন্তব্য করবেন” ৷” 

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম আল-মানারুল মুনীফ গ্রন্থে উক্ত হাদীছটি বর্ণনা 
করেছেন। যেই আমীরের ইমামতিতে মুসলমানগণ নামায পড়বেন, তিন 
তীর নামও উল্লেখ করেছেন। আর তিনি হলেন মাহদী । এই হাদীছ 
সম্পর্কে ইবনুল কায়্যেম বলেনঃ হাদীছের সনদ খুব ভাল ৷* 
৬) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে 
বর্ণনা করেনঃ “ঈসা ইবনে মারইয়াম যেই ইমামের পিছনে নামায পড়বেন 
তিনি হবেন আমাদের মধ্যে হতে” ৷” 
৭) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “ততদিন দুনিয়া ধ্বংস 
হবেনা যতদিন না আমার পরিবারের একজন লোক আরবদের বাদশা 
হবেন। তার নাম হবে আমার নামে এবং তার পিতার নাম হবে আমার 
পিতার নামের অনুরূপ” ।£ অর্থাৎ তার নাম হবে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ । 
৮) উম্মে সালামা (রাঃ) বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বলেছেনঃ “কা’বা ঘরের পাশে একজন লোক আশ্রয় নিবে। তার বিরুদ্ধে 
একদল সৈনিক প্রেরণ করা হবে। সৈন্যরা যখন “বায়দা’ নামক স্থানে 
পৌছবে তখন যমিন তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে উম্মে সালামা বলেনঃ 
আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করলাম অপছন্দ 
সত্ত্বেও যারা তাদের সাথে যাবে তাদের অবস্থা কি হবে? উত্তরে নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তাকে সহ যমিন ধসে যাবে। 


! _ আল-মানারুল মুনীফ, (পৃষ্ঠা নং-১৪৭-১৪৮) ইমাম ইবনুল কায়্যিম বলেনঃ হাদীছের সনদ ভাল। 
* _ আল-মানারুল মুনীফ, পৃষ্ঠা নং- ১৪৮ । 

*_আবৰু নুয়াইম আখবারুল মাহদী নামক গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। সহীহুল জামে 
আস্-সাগীর, হাদীছ নং- ৫৭৯৬ । 

4 _ মুসনাদে আহমাদ, সহীহুল জামেউস্‌ সাগীর, হাদীছ নং- ৫১৮০ । 
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তবে কিয়ামতের দিন সে আপন নিয়তের উপরে পুনরুখিত হবে” ৷” 

৯) হাফসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বলেনঃ “অচিরেই এই ঘরের অর্থাৎ কা’বা ঘরের পাশে একদল লোক 
আশ্রয় গহণ করবে। শত্রুর সাথে মোকাবেলা করার মত তাদের কোন 
উল্লেখযোগ্য সৈনিক কিংবা অনস্ত্র-শস্ত্র বা প্রস্তুতি থাকবেনা ৷ তাদেরকে হত্যা 
করার জন্য একদল সৈনিক প্রেরণ করা হবে । সৈন্যরা যখন “বায়দা’ নামক 
স্থানে পৌছবে তখন যমিন তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে” ৷* 

১০) আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ “একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
ঘুমের ঘোরে এলোমেলো কিছু কাজ করলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ জাগ্রত 
হলে আমরা তাকে বললামঃ ঘুমের মধ্যে আপনি আজ এমন কিছু কাজ 
করেছেন যা অতীতে কখনও করেন নি। তিনি বললেনঃ আমার উম্মাতের 
একদল লোক কা’বার পাশে আশ্রয় খহণকারী কুরাইশ বংশের একজন লোকের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। তারা যখন “বায়দা’ নামক স্থানে 
পৌছবে তখন তাদেরকে নিয়ে যমিন ধসে যাবে। আমরা বললামঃ হে আল্লাহর 
রাসুল! তখন তো রাস্তায় বিভিন্ন ধরণের লোক থাকবে। নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তাদের ভিতর এমন লোক থাকবে যারা 
নিজেদেরকে গোমরাহ জেনেও বের হবে, কাউকে বল প্রয়োগ করে আনা হবে 
এবং তাদের মধ্যে মুসাফিরও থাকবে। তারা সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে 
সকলকেই আল্লাহ তা'আলা নিয়তের উপর পুনরুখিত করবেন ৷* 


! _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান ৷ 
* _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান ৷ 
* _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান ৷ 
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তাদেরকে নিয়তের উপর পুনরুত্থিত করার অর্থ তাদের কেউ জান্নাতে 
যাবে আবার কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে। যারা নিজেদের ভ্রান্ত জেনেও 
উক্ত ইমামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হবে তারা জাহান্নামী হবে। আর 
যাদেরকে বাধ্য করে আনা হবে তাদের কোন অপরাধ হবেনা । এমনিভাবে 
পথিক ও পাৰ্শ্ববৰ্তী স্থানের লোকেরাও উক্ত ভূমিধস থেকে রেহাই পাবেনা । 
কিন্তু সকল শ্রেণীর লোক নিজ নিজ আমল নিয়ে পুনরুখিত হবে। 
উপরের তিনটি হাদীছ থেকে জানা গেল যেই লোকটি কা'বার প্রান্তে 
আশ্রয় গ্রহণ করবেন তিনি হবেন কুরাইশ বংশের অন্তর্ভুক্ত । তিনি আল্লাহর 
সাহায্য প্রাপ্ত হবেন এবং তার শক্রদেরকে ভূমিধসের মাধ্যমে ধ্বংস 
করবেন। 
বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইমাম মাহদী সম্পর্কিত কিছু হাদীছঃ 
১) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
OL GOA 

“সেদিন কেমন হবে তোমাদের অবস্থা যেদিন তোমাদের মধ্যে ঈসা ইবনে 
মারইয়াম নেমে আসবেন এবং তোমাদের মধ্যে হতেই একজন ইমাম 
হবেন” ৷ অর্থাৎ তোমাদের সাথে জামা'তে শরীক হয়ে ঈসা (আঃ) 
তোমাদের ইমামের পিছনে নামায আদায় করবেন। 
২) জাবের (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে 
বলতে শুনেছি, “আমার উম্মাতের একটি দল হকের উপর বিজয়ী থেকে 
কিয়ামত পৰ্যন্ত লড়াই করতে থাকবে। অতঃপর ঈসা ইবনে মারইয়াম 
অবতরণ করবেন। তাকে দেখে মুসলমানদের আমীর বলবেনঃ আসুন! 


! _ বুখারী, অধ্যায়ঃ আহাদীছুল আষ্বীয়া, মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 


কয়ামতের আলামত............ wwyw.salafibd.wordpress.com...] 73. 


আমাদেরকে নিয়ে নামাযের ইমামতি করুন। ঈসা (আঃ) বলবেনঃ না; 
বরং তোমাদের আমীর তোমাদের মধ্যে হতেই । এই উম্মাতের সম্মানের 
কারণেই তিনি এ মন্তব্য করবেন” ৷ 

৩) নবী (সাল্মাল্পাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “আখেরী যামানায় 
আমার উম্মাতের মধ্যে একজন খলীফা হবেন যিনি মানুষের মধ্যে মুক্ত 
হস্তে অগণিতভাবে ধন-সম্পদ বিতরণ করবেন” ৷* 

মাহদী আগমণের ব্যাপারে কতিপয় বিজ্ঞ আলেমের বক্তব্যঃ 

ক) হাফেজ আবুল হাসান আল-আবেরী (রঃ) বলেনঃ “মাহদী সম্পর্কিত 
হাদীছগুলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে মুতাওয়াতির 
হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি আহলে বায়ত তথা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)এর বংশধরের অন্তর্ভূক্ত হবেন। সাত বছর রাজত্ব করবেন। 
তার রাজতৃকালে পৃথিবী ন্যায়-ইনসাফে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। তার 
রাজত্বকালে ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) আগমণ করে দাজ্জালকে হত্যা 
করবেন । ঈসা (আঃ) তার পিছনে নামায পড়বেন” ৷” 

খ) ইমাম শাওকানী (রঃ) বলেনঃ “যতদূর জানা যায় মাহদীর ব্যাপারে 
৫০টি মুতাওয়াতির হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে সহীহ, হাসান 
ও সামান্য ক্রটি বিশিষ্ট হাদীছ, যা অন্য সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে 
ক্ৰটিমুক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং বিনা সন্দেহে হাদীছগুলো মুতাওয়াতির” ।£ 
গ) শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রঃ) বলেনঃ মাহদীর বিষয়টি অতি 


! _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 
* _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। 
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সুস্পষ্ট । এ ব্যাপারে হাদীছগুলো মুতাওয়াতির’ সূত্রে বর্ণিত । তার আগমণ 
সত্য । তিনি হলেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-হাসানী আল-ফাতেমী । 
আখেরী যামানায় তিনি আগমণ করে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন। 
অন্যায়-অবিচার প্রতিহত করবেন তার মাধ্যমে আল্লাহ সত্য ও কল্যাণের 
ঝান্ডা বলুন্দ করবেন। যে ব্যক্তি আখেরী যাসানায় ইমাম মাহদীর 
আগমণকে অস্বীকার করবে তার কথায় কর্ণপাত করা যাবেনা ৷* 

ঘ) শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ বলেনঃ “২৬জন সাহাবী থেকে 
মাহদীর আগমণ সম্পর্কিত হাদীছগুলো বর্ণিত হয়েছে। ৩৬টি হাদীছ গ্রন্থে 
এ সমস্ত হাদীছ বৰ্ণিত হয়েছে” ৷* 

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম, ইমাম মাহদীর 
আগমণে বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। কারণ তার আগমণের ব্যাপারে 
অনেক সহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) যখন 
আকাশ থেকে অবতরণ করবেন তখন ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে মুসলমানগণ 
স্বসম্মান ও সুখ-শান্তিতে বসবাস করতে থাকবেন। ইমাম মাহদী 
থাকবেন । এমন সময় ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) আকাশ থেকে আগমণ 
করবেন । ইমাম মাহদী ঈসা (আঃ)কে দেখে বলবেনঃ সামনে অগ্রসর হোন 
এবং আমাদের ইমামতি করুন । হাদীছের ভাষ্য অনুযায়ী আরো জানা যায় 
যে, ইমাম মাহদীর সময় মুসলমানদের ঈমান ও শক্তি ধ্বংস করার জন্য 


! _ উসূলে হাদীছের পরিভাষায় মুতাওয়াতির এ হাদীছকে বলা হয় যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা 
অধিক হওয়ার কারণে মিথ্যার উপর তাদের একমত হওয়ার কল্পনাও করা যায়না । 

* . আশরাত্বস্‌ সাআ, ডঃ আব্দুল্লাহ সুলায়মান আল-গুফায়লী, পৃষ্ঠা নং- ৮৭ 
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দাজ্জালের আগমণ ঘটবে দাজ্জালের মোকাবেলা করার জন্য আল্লাহ 
তা’আলা ঈসা (আঃ)কে পাঠাবেন। ইমাম মাহদীও তীর সাথে মিলিত হয়ে 
দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাকে এবং তার বাহিনীকে খতম করে 
মুসলমানদেরকে দাজ্জালের ফিতনা হতে মুক্ত করবেন। 

ঙ) সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী (রঃ) বলেনঃ “মাহদীর ব্যাপারে অনেক 
হাদীছ বিভিন্ন ন্ধে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে” ৷ 

চ) সুনানে আবু দাউদ শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা শামছুল হক 
আধযীমাবাদী (রঃ) বলেনঃ “সর্ব যুগের সকল মুসলমানদের মাঝে একথা 
অতি প্রসিদ্ধ যে, আখেরী যামানায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)এর বংশধর হতে একজন সৎলোকের আগমণ ঘটবে । তিনি এই 
দ্বীনকে শক্তিশালী করবেন । ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। মুসলমানগণ 
তীর অনুসরণ করবে । সমস্ত ইসলামী রাজ্যের উপর তার আধিপত্য বিস্তার 
হবে। তার নাম হবে মাহদী । তার আগমণের পরেই সহীহ হাদীছে বর্ণিত 
কিয়ামতের অন্যান্য বড় আলামতগুলো প্রকাশিত হবে। তার যামানাতেই 
ঈসা (আঃ) আগমণ করবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন । এ ব্যাপারে 
মাহদীও তাকে সহযোগিতা করবেন । 

উপরের বিস্তারিত আলোচনা থেকে ইমাম মাহদী সম্পর্কে আমরা যা 
অবগত হলাম তার সংক্ষিপ্ত কথা হল আখেরী যামানায় এই উম্মাতের মধ্যে 
একজন সৎ লোক আগমণ করবেন। মাকামে ইবরাহীম এবং রুকনে 
ইয়ামানীর মধ্যবর্তী স্থানে মুসলমানগণ তার হাতে বায়আত করবে। তাকে 
হত্যা করার জন্য সিরিয়া থেকে একদল সৈন্য প্রেরণ করা হবে। 
সৈন্যদলটি যখন মক্কার পথে ‘বায়দা’ নামক স্থানে পৌছবে তখন ভূমিধসে 
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সকল সৈন্য হালাক হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা ইমাম মাহদীকে এভাবে 
তীর শত্রুদেরর হাত থেকে হেফাযত করবেন । তিনি মুসলমানদের খলীফা 
হয়ে ইসলামের মাধ্যমে বিচার-ফয়সালা করবেন। তার যামানায় 
মুসলমানদের মাঝে চরম সুখ-শান্তি ও নেয়া'মত বিরাজ করবে। অতঃপর 
তিনি দামেস্কের মসজিদে ফজরের নামাযের সময় ঈসা (আঃ)এর সাথে 
সাক্ষাৎ করবেন। প্রথমে তিনি ঈসা (আঃ)কে নামাযের ইমামতি করার 
অনুরোধ জানাবেন। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলে স্বয়ং ইমাম মাহদী 
ইমামতি করবেন। ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) ইমাম মাহদীর পিছনে 
মুক্তাদী হয়ে নামায আদায় করবেন । অতঃপর তিনি ঈসা (আঃ)এর সাথে 
যোগ দিয়ে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বের হবেন এবং দাজ্জাল 
হত্যার কাজে ঈসা (আঃ)কে সহায়তা করবেন । তারপর তিনি সাত বছর 
মতান্তরে নয় বছর পৃথিবীতে বসবাস করে মৃত্যু বরণ করবেন। 
মুসলমানগণ তার জানাযা নামায পড়বে । 
২. দাজ্জালের আগমণ 


আখেরী যামানায় কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে মিথ্যুক দাজ্জালের 
আবির্ভাব ঘটবে । দাজ্জালের আগমণ কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সবচেয়ে 
বড় আলামত ৷ মানব জাতির জন্যে দাজ্জালের চেয়ে অধিক বড় বিপদ আর 
নেই ৷ বিশেষ করে সে সময় যে সমস্ত মু'মিন জীবিত থাকবে তাদের জন্য 
ঈমান নিয়ে টিকে থাকা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। সমস্ত নবীই আপন 
উম্মাতকে দাজ্জালের ভয় দেখিয়েছেন। আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)ও দাজ্জালের ফিতনা থেকে সতর্ক করেছেন এবং তার অনিষ্ট 
থেকে বাচার উপায়ও বলে দিয়েছেন। ইবনে উমার (রাঃ) নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বৰ্ণনা করেনঃ 


TE eT Rs 


কিয়ামতের আলামত........,......* Www .Salafibd.wordpress.com... 
TE RE ETE NE EEE 

Ad 0H oi a 
“একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাড়িয়ে আল্লাহর যথাযোগ্য 
প্রশংসা করলেন। অতঃপর দাজ্জালের আলোচনা করতে গিয়ে বললেনঃ 
আমি তোমাদেরকে তার ফিতনা থেকে সাবধান করছি। সকল নবীই 
তাদের উম্মাতকে দাজ্জালের ভয় দেখিয়েছেন। কিন্তু আমি তোমাদের 
কাছে দাজ্জালের একটি পরিচয়ের কথা বলব যা কোন নবীই তার 
উম্মাতকে বলেন নাই । তা হলো দাজ্জাল অন্ধ হবে। আর আমাদের মহান 
আল্লাহ অন্ধ নন । নাওয়াস বিন সামআন (রাঃ) বলেনঃ 
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“একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকাল বেলা আমাদের 
কাছে দাজ্জালের বর্ণনা করলেন। তিনি তার ফিতনাকে খুব বড় করে তুলে 
ধরলেন । বর্ণনা শুনে আমরা মনে করলাম নিকটস্থ খেজুরের বাগানের 
পাশেই সে হয়ত অবস্থান করছে। আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)এর নিকট থেকে চলে গেলাম ৷ কিছুক্ষণ পর আমরা আবার তার 
কাছে গেলাম । এবার তিনি আমাদের অবস্থা বুঝে জিজ্ঞেস করলেনঃ 
তোমাদের কি হলো? আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যেভাবে 
দাজ্জালের আলোচনা করেছেন তা শুনে আমরা ভাবলাম হতে পারে সে 
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খেজুরের বাগানের ভিতরেই রয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বললেনঃ দাজ্জাল ছাড়া তোমাদের উপর আমার আরো ভয় রয়েছে। আমি 
তোমাদের মাঝে জীবিত থাকতেই যদি দাজ্জাল আগমণ করে তাহলে 
তোমাদেরকে ছাড়া আমি একাই তার বিরুদ্ধে ঝগড়া করবো । আর আমি 
চলে যাওয়ার পর যদি সে আগমণ করে তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজেকে 
হেফাযত করবে। আর আমি চলে গেলে আল্লাহই প্রতিটি মুসলিমকে 
হেফাযতকারী হিসেবে যথেষ্ট” ৷" 

দাজ্জালের আগমণের সময় মুসলমানদের অবস্থাঃ 

দাজ্জালের আগমণের পূর্ব মুহূর্তে মুসলমানদের অবস্থা খুব ভাল থাকবে। 
তারা পৃথিবীতে শক্তিশালী এবং বিজয়ী থাকবে। সম্ভবতঃ এই শক্তির পতন 
ঘটানোর জন্যই দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে । 

দাজ্জালের পরিচয়ঃ 

দাজ্জাল মানব জাতিরই একজন হবে। মুসলমানদের কাছে তার পরিচয় 
তুলে ধরার জন্যে এবং তার ফিতনা থেকে তাদেরকে সতর্ক করার জন্যে নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার পরিচয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা 
করেছেন। মু'মিন বান্দাগণ তাকে দেখে সহজেই চিনতে পারবে এবং তার 
ফিতনা থেকে নিরাপদে থাকবে । নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার 
যে সমস্ত পরিচয় উল্লেখ করেছেন মু’মিনগণ তা পূর্ণ অবগত থাকবে । দাজ্জাল 
অন্যান্য মানুষের তুলনায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের অধিকারী হবে। জাহেল-মুর্খ ও 
হতভাগ্য ব্যতীত কেউ দাজ্জালের ধোকায় পড়বেনা। 

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাজ্জালকে স্বপ্নে দেখে তার 
শারীরিক গঠনের বর্ণনাও প্রদান করেছেন। তিনি বলেনঃ দাজ্জাল হবে 


! _ তিরমিজী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান । 
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বৃহদাকার একজন যুবক পুরু্ষ, শরীরের রং হবে লাল, বেঁটে, মাথার চুল 
হবে কৌকড়া, কপাল হবে উঁচু, বক্ষ হবে প্রশস্ত, চক্ষু হবে টেরা এবং আঙ্গুর 
ফলের মত উঁচু ৷” দাজ্জাল নির্বংশ হবে। তার কোন সন্তান থাকবেনা” ।* 
দাজ্জালের কোন্‌ চোখ কানা থাকবে? 

বিভিন্ন হাদীছে দাজ্জালের চোখ অন্ধ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। কোন 
কোন হাদীছে বলা হয়েছে দাজ্জাল অন্ধ হবে। কোন হাদীছে আছে তার 
ডান চোখ অন্ধ হবে। আবার কোন হাদীছে আছে তার বাম চোখ হবে 
অন্ধ । মোটকথা তার একটি চোখ দোষিত হবে। তবে ডান চোখ অন্ধ 
হওয়ার হাদীছগুলো বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে।* মোটকথা 
দাজ্জালের অন্যান্য লক্ষণগুলো কারো কাছে অস্পষ্ট থেকে গেলেও অন্ধ 
হওয়ার বিষয়টি কারো কাছে অস্পষ্ট হবেনা । 
দাজ্জালের দু’চোখের মাঝখানে কাফের লেখা থাকবেঃ 

তাছাড়া দাজ্জালকে চেনার সবচেয়ে বড় আলামত হলো তার কপালে 
কাফের (£5) লেখা থাকবে ।£ অপর বর্ণনায় আছে তার কপালে ০৩%) 
এই তিনটি বর্ণ লেখা থাকবে প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তিই তা পড়তে পারবে ৷ 
অপর বর্ণনায় আছে শিক্ষিত-অশিক্ষত সকল মুসলিম ব্যক্তিই তা পড়তে 
পারবে।* মোটকথা আল্লাহ মু’মিনের জন্যে অন্তদৃষ্টি খোলে দিবেন। ফলে সে 


! _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। 

* _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান ৷ 

২ _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। 

+ _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। 

5 _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান ৷ 

6 _ সহীহ মুসলিম, শরহুন্‌ নববীর সাথে (১৮/৬১) । 
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দাজ্জালকে দেখে সহজেই চিনতে পারবে। যদিও ইতিপূর্বে সে ছিল 
অশিক্ষিত । কাফের ও মুনাফেক লোক তা দেখেও পড়তে পারবেনা । যদিও 
সে ছিল শিক্ষিত ও পড়ালেখা জানা লোক। কারণ কাফের ও মুনাফেক 
আল্লাহর অসংখ্য সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ দেখেও ঈমান আনয়ন করেনি ৷" 
দাজ্জালের ফিতনাসমূহ ও তার অসারতাঃ 

আদম সৃষ্টি থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির জন্য দাজ্জালের চেয়ে 
বড় ফিতনা আর নেই । সে এমন অলৌকিক বিষয় দেখাবে যা দেখে মানুষ 
দিশেহারা হয়ে পড়বে। দাজ্জাল নিজেকে প্রভু ও আল্লাহ হিসেবে দাবী 
করবে । তার দাবীর পক্ষে এমন কিছু প্রমাণও উপস্থাপন করবে যে সম্পর্কে 
নবী (সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আগেই সতৰ্ক করেছেন। মু’মিন 
বান্দাগণ এগুলো দেখে মিথ্যুক দাজ্জালকে সহজেই চিনতে পারবে এবং 
আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু দুর্বল ঈমানদার 
লোকেরা বিভ্রান্তিতে পড়ে ঈমান হারা হবে। 

দাজ্জাল নিজেকে রাব্ব বা প্রভু হিসেবেও দাবী করবে। ঈমানদারের 
কাছে এ দাবীটি সুস্পষ্ট দিবালোকের মত মিথ্যা বলে প্রকাশিত হবে। 
দাজ্জাল তার দাবীর পক্ষে যত বড় অলৌকিক ঘটনাই পেশ করুক না কেন 
মু'মিন ব্যক্তির কাছে এটি সুস্পষ্ট হবে যে সে একজন অক্ষম মানুষ, 
পানাহার করে, নিদ্রা যায়, পেশাব-পায়খান করে। সর্বোপরি সে হবে অন্ধ । 
যার ভিতরে মানবীয় সব দোষ-গুণ বিদ্যমান সে কিভাবে রব্ব ও আল্লাহ্‌ 
হতে পারে!! একজন সত্যিকার মু’মিনের বিশ্বাস হলোঃ মহান আল্লাহ্‌ 
সর্বপ্রকার মানবীয় দোষ-ক্রটি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত । কোন সৃষ্টজীবই তার মত 
নয়। আল্লাহকে দুনিয়ার জগতে কোন মানুষের পক্ষে দেখাও সম্ভব নয়। 


! _ ফাতন্থল বারী, (১৩/১০০) । 


কয়ামতের আলামত............ wwyw.salafibd.wordpress.com...] 81 


দাজ্জাল বর্তমানে কোথায় আছে? 

ফাতেমা বিনতে কায়স (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি মসজিদে 
গমণ করে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সাথে নামায আদায় 
করলাম । আমি ছিলাম মহিলাদের কাতারে। তিনি নামায শেষে হাসতে 
হাসতে মিষ্বারে উঠে বসলেন প্রথমেই তিনি বললেনঃ প্রত্যেকেই যেন 
আপন আপন জায়গায় বসে থাকে। অতঃপর তিনি বললেনঃ তোমরা কি 
জান আমি কেন তোমাদেরকে একত্রিত করেছি? তারা বললেনঃ আল্লাহ্‌ 
এবং তার রাসূলই ভাল জানেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ আমি 
তোমাদেরকে এ সংবাদ দেয়ার জন্যে একত্রিত করেছি যে তামীম দারী 
ছিল একজন খৃষ্টান লোক । সে আমার কাছে আগমণ করে ইসলাম গ্রহণ 
করেছে। অতঃপর সে মিথ্যুক দাজ্জাল সম্পর্কে এমন ঘটনা বলেছে যা 
আমি তোমাদের কাছে বর্ণনা করতাম । লাখ্‌ম ও জুযাম গোত্রের ত্রিশ জন 
লোকের সাথে সে সাগর পথে ভ্রমণে গিয়েছিল। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার 
শিকার হয়ে এক মাস পর্যন্ত তারা সাগরেই ছিল। অবশেষে তারা সাগরের 
মাঝখানে একটি দ্বীপে অবতরণ করলো । দ্বীপের ভিতরে প্রবেশ করে তারা 
মোটা মোটা এবং প্রচুর চুল বিশিষ্ট একটি অদ্ভুত প্রাণীর সন্ধান পেল । চুল 
দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত থাকার কারণে প্রাণীটির অগ্রপশ্চাৎ নির্ধারণ করতে 
সক্ষম হলোনা । তারা বললঃ অকল্যাণ হোক তোমার! কে তুমি? সে 
বললোঃ আমি সংবাদ সংগ্রহকারী গোয়েন্দা । তারা বললোঃ কিসের সং 
সংগ্রহকারী? অতঃপর প্রাণীটি দ্বীপের মধ্যে একটি ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে 
বললোঃ হে লোক সকল! তোমরা এই ঘরের ভিতরে অবস্থানরত লোকটির 
কাছে যাও । সে তোমাদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করার জন্যে অধীর 
আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তামীম দারী বলেনঃ প্রাণীটি যখন একজন 
লোকের কথা বললোঃ তখন আমাদের ভয় হলো যে হতে পারে সে একটি 
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শয়তান। তথাপিও আমরা ভীত হয়ে দ্রুত অগ্রসর হয়ে ঘরটির ভিতরে 
প্রবেশ করলাম। সেখানে প্রবেশ করে আমরা বৃহদাকার একটি মানুষ 
দেখতে পেলাম । এত বড় আকৃতির মানুষ আমরা ইতিপূর্বে আর কখনও 
দেখিনি । তার হাত দু’টিকে ঘাড়ের সাথে একত্রিত করে হাঁটু এবং 
গোড়ালীর মধ্যবর্তী স্থানে লোহার শিকল দ্বারা বেধে রাখা হয়েছে। আমরা 
বললামঃ মরণ হোক তোমার! কে তুমি? সে বললোঃ তোমরা আমার কাছে 
আসতে সক্ষম হয়েছ। তাই আগে তোমাদের পরিচয় দাও। আমরা 
বললামঃ আমরা একদল আরব মানুষ নৌকায় আরোহন করলাম । সাগরের 
প্রচন্ড ঢেউ আমাদেরকে নিয়ে একমাস পর্যন্ত খেলা করলো। অবশেষে 
তোমার দ্বীপে উঠতে বাধ্য হলাম দ্বীপে প্রবেশ করেই প্রচুর পশম বিশিষ্ট 
এমন একটি জন্তুর সাক্ষাৎ পেলাম, প্রচুর পশমের কারণে যার অগ্রপশ্চাৎ 
চেনা যাচ্ছিলনা। আমরা বললামঃ অকল্যাণ হোক তোমার! কে তুমি? সে 
বললোঃ আমি সংবাদ সংগ্রহকারী গোয়েন্দা । আমরা বললামঃ কিসের 
সংবাদ সংগ্রহকারী? অতঃপর প্রাণীটি দ্বীপের মধ্যে এই ঘরের দিকে ইঙ্গিত 
করে বললোঃ হে লোক সকল! তোমরা এই ঘরের ভিতরে অবস্থানরত 
লোকটির কাছে যাও । সে তোমাদের নিকট থেকে সংবাদ সংগ্রহ করার 
জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তাই আমরা তার ভয়ে তোমার কাছে 
দ্রুত আগমণ করলাম । হতে পার তুমি একজন শয়তান- এভয় থেকেও 
আমরা নিরাপদ নই। সে বললোঃ আমাকে তোমরা ‘বাইসান’ সম্পর্কে 
সংবাদ দাও। আমরা তাকে বললামঃ বাইসানের কি সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করছো? সে বললোঃ আমি তথাকার খেজুরের বাগান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করছি । সেখানের গাছগুলো এখনও ফল দেয়? আমরা বললামঃ হ্যা । সে 
বললোঃ সে দিন বেশী দুরে নয় যে দিন গাছগুলোতে কোন ফল ধরবেনা । 
অতঃপর সে বললোঃ আমাকে বুহাইরাতুত্‌ তাবারীয়া সম্পর্কে সংবাদ 
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দাও। আমরা তাকে বললামঃ বুহাইরাতুত্‌ তাবারীয়ার কি সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করছো? সে বললোঃ আমি জানতে চাই সেখানে কি এখনও পানি আছে? 
আমরা বললামঃ তথায় প্রচুর পানি আছে। সে বললোঃ অচিরেই তথাকার 
পানি শেষ হয়ে যাবে। সে পুনরায় বললোঃ আমাকে যুগার নামক ঝর্ণা 
সম্পর্কে সংবাদ দাও । আমরা তাকে বললামঃ সেখানকার কি সম্পর্কে তুমি 
জানতে চাও? সে বললোঃ আমি জানতে চাই সেখানে কি এখনও পানি 
আছে? লোকেরা কি এখনও সে পানি দিয়ে চাষাবাদ করছে? আমরা 
বললামঃ তথায় প্রচুর পানি রয়েছে। লোকেরা সে পানি দিয়ে চাষাবাদ 
করছে। সে আবার বললোঃ আমাকে উম্মীদের নবী সম্পর্কে জানাও । 
আমরা বললামঃ সে মক্কায় আগমণ করে বর্তমানে মদীনায় হিজরত 
করেছে। সে বললোঃ আরবরা কি তার সাথে যুদ্ধ করেছে? বললামঃ হ্যা । 
সে বললোঃ ফলাফল কি হয়েছে? আমরা তাকে সংবাদ দিলাম যে, 
আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। সে বললঃ তাই না কি? আমরা বললাম 
তাই । সে বললোঃ তার আনুগত্য করাই তাদের জন্য ভাল। এখন আমার 
কথা শুন। আমি হলাম দাজ্জাল । অচিরেই আমাকে বের হওয়ার অনুমতি 
দেয়া হবে। আমি বের হয়ে চল্লিশ দিনের ভিতরে পৃথিবীর সমস্ত দেশ 
ভ্রমণ করবো। তবে মঙ্কা-মদীনায় প্রবেশ করা আমার জন্য নিষিদ্ধ 
থাকবে। যখনই আমি মক্কা বা মদীনায় প্রবেশ করতে চাইবো তখনই 
ফেরেশতাগণ কোমষমুক্ত তলোয়ার হাতে নিয়ে আমাকে তাড়া করবে। 
মক্কা-মদীনার প্রতিটি প্রবেশ পথে ফেরেশতাগণ পাহারা দিবে। 

হাদীছের বর্ণনাকারী ফাতেমা বিনতে কায়েস বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাতের লাঠি দিয়ে মিম্বারে আঘাত করতে করতে 
বললেনঃ এটাই মদীনা, এটাই মদীনা, এটাই মদীনা । অর্থাৎ এখানে 
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দাজ্জাল আসতে পারবেনা । অতঃপর নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) মানুষকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তামীম দারীর হাদীছটি আমার 
কাছে খুবই ভাল লেগেছে। তার বর্ণনা আমার বর্ণনার অনুরূপ হয়েছে। 
বিশেষ করে মক্কা ও মদীনা সম্পর্কে ৷ শুনে রাখো! সে আছে সাম দেশের 
সাগরে (ভূমধ্য সাগরে) অথবা আরব সাগরে। তা নয় সে আছে পূর্ব 
দিকে। সে আছে পূর্ব দিকে । সে আছে পূর্ব দিকে। এই বলে তিনি পূৰ্ব 
দিকে ইঙ্গিত করে দেখালেন । ফাতেমা বিনতে কায়েস বলেনঃ “আমি এই 
হাদীছটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট থেকে মুখস্থ 
করে রেখেছি” ৷" 

দাজ্জালের যে সমস্ত ক্ষমতা দেখে মানুষ বিভ্রান্তিতে পড়বেঃ 

ক) একস্থান হতে অন্য স্থানে দ্রুত পরিভ্রমণঃ নাওয়াস বিন সামআন থেকে 
বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে দাজ্জালের চলার গতি 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ “দ্রুতগামী বাতাস বৃষ্টিকে 
যেভাবে চালিয়ে নেয় দাজ্জালের চলার গতিও সে রকম হবে” ।* তিনি 
আরো সংবাদ দিয়েছেন যে মক্কা ও মদীনা ব্যতীত পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চল 
সে পরিভ্রমণ করবে। মক্কা ও মদীনার সমস্ত প্রবেশ পথে ফেরেশতাগণ 
তলোওয়ার হাতে নিয়ে পাহারা দিবে। 

খ) দাজ্জালের সাথে থাকবে জান্নাত-জাহান্নামঃ দাজ্জালের সাথে জান্নাত 
এবং জাহান্নাম থাকবে । প্রকৃত অবস্থা হবে সম্পূর্ণ বিপরীত ৷ দাজ্জালের 
জাহান্নামের আগুন প্রকৃতপক্ষে সুমিষ্ট পানি এবং জান্নাত হবে জাহান্নামের 
আগুন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 


! _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান । 
*_ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান ৷ 
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“দাজ্জালের সাথে যা থাকবে তা আমি অবগত আছি । তার সাথে দু’টি নদী 
প্রবাহিত থাকবে । বাহ্যিক দৃষ্টিতে একটিতে সুন্দর পরিস্কার পানি দেখা 
যাবে। অন্যটিতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখা যাবে। যার সাথে 
দাজ্জালের সাক্ষাৎ হবে সে যেন দাজ্জালের আগুনে ঝাপ দিয়ে পড়ে এবং 
সেখান থেকে পান করে। কারণ উহা সুমিষ্ট পানি। তার চোখের উপরে 
মোটা আবরণ থাকবে। কপালে কাফের লেখা থাকবে। মূর্খ ও শিক্ষিত 
সকল ঈমানদার লোকই তা পড়তে সক্ষম হবে” ৷” 
গ) দাজ্জাল মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করবেঃ দাজ্জাল তার কর্মকান্ডে 
শয়তানের সহযোগীতা নিবে। শয়তান কেবল মিথ্যা ও গোমরাহী এবং 
কুফরী কাজেই সাহায্য করে থাকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বলেনঃ দাজ্জাল মানুষের কাছে গিয়ে বলবেঃ আমি যদি তোমার মৃত পিতা- 
মাতাকে জীবিত করে দেখাই তাহলে কি তুমি আমাকে প্রভু হিসেবে 
মানবে? সে বলবে অবশ্যই মানব। এ সুযোগে শয়তান তার পিতা-মাতার 
আকৃতি ধরে সন্তানকে বলবেঃ হে সন্তান! তুমি তার অনুসরণ কর। সে 
তোমার প্রতিপালক” ।* হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে দাজ্জালের 
ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই । 


!_ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান ৷ 
* _ সহীহুল জামে আস্-সাগীর, হাদীছ নং-৭৭৫২। 
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ঘ) জড় পদার্থ ও পশুরাও দাজ্জালের ডাকে সাড়া দেবেঃ দাজ্জালের 
ফিতনার মাধ্যমে আল্লাহ তার বান্দাদেরকে পরীক্ষা করবেন। দাজ্জাল 
আকাশকে আদেশ দিবে বৃষ্টি বর্ষণ করার জন্যে । আকাশ তার আদেশে 
বৃষ্টি বর্ষণ করবে। যমিনকে ফসল উৎপন্ন করতে বলবে । যমিন ফসল 
উৎপন্ন করবে। চতুষ্পদ জনত্তুকে ডাক দিলে তারা দাজ্জালের ডাকে সাড়া 
দিবে। ধ্বংস প্রাপ্ত ঘরবাড়িকে তার নিচে লুকায়িত গুপ্তধন বের করতে 
বলবে । নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “দাজ্জাল এক 
জনসমাজে গিয়ে মানুষকে তার প্রতি ঈমান আনয়নের আহবান জানাবে । 
এতে তারা ঈমান আনবে । দাজ্জাল তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করার জন্য 
আকাশকে আদেশ দিবে। আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে, যমিন ফসল উৎপন্ন 
করবে এবং তাদের পশুপাল ও চতুষ্পদ জন্তগুলো অধিক মোটা-তাজা হবে 
এবং পূর্বের তুলনায় বেশী দুধ প্রদান করবে। অতঃপর অন্য একটি 
জনসমাজে গিয়ে মানুষকে তার প্রতি ঈমান আনয়নের আহবান জানাবে । 
লোকেরা তার কথা প্রত্যাখ্যান করবে । দাজ্জাল তাদের নিকট থেকে ব্যর্থ 
হয়ে ফেরত আসবে। এতে তারা চরম অভাবে পড়বে। তাদের ক্ষেত- 
খামারে চরম ফসলহানি দেখা দিবে। দাজ্জাল পরিত্যক্ত ভুূমিকে তার নিচে 
লুকায়িত গুপ্তধন বের করতে বলবে। গুপ্তধনগুলো বের হয়ে মৌমাছির 
দলের ন্যায় তার পিছে পিছে চলতে থাকবে” ৷" 
ঙ) দাজ্জাল একজন মু’মিন যুবককে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করবেঃ 
নবী (সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ দাজ্জাল বের হয়ে 
মদীনার দিকে অগ্রসর হবে। যেহেতু মদীনায় দাজ্জালের প্রবেশ নিষেধ 
তাই সে মদীনার নিকটবর্তী একটি স্থানে অবস্থান করবে । তার কাছে 


!_ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। 
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একজন মু’মিন লোক গমণ করবেন। তিনি হবেন এঁ যামানার সর্বোত্তম 
মু’মিন ৷ দাজ্জালকে দেখে তিনি বলবেনঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি সেই 
দাজ্জাল যার সম্পর্কে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে 
সাবধান করেছেন। তখন দাজ্জাল উপস্থিত মানুষকে লক্ষ্য করে বলবেঃ 
আমি যদি একে হত্যা করে জীবিত করতে পারি তাহলে কি তোমরা আমার 
ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ করবে? লোকেরা বলবেঃ না। অতঃপর সে 
উক্ত মু’'মিনকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করবে। এ পর্যায়ে যুবকটি 
বলবেঃ আল্লাহর শপথ! তুমি যে মিথ্যুক দাজ্জাল- এ সম্পর্কে আমার 
বিশ্বাস আগের তুলনায় আরো মজবুত হলো । দাজ্জাল তাকে দ্বিতীয়বার 
হত্যা করার চেষ্টা করবে। কিন্তু তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবেনা ৷” 
মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে উক্ত যুবক দাজ্জালকে দেখে বলবেঃ হে 
লোক সকল! এটি সেই দাজ্জাল যা থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) আমাদেরকে সাবধান করেছেন। অতঃপর দাজ্জাল তার 
অনুসারীদেরকে বলবেঃ একে ধর এবং প্রহার কর। তাকে মেরে-পিটে 
যখম করা হবে। অতঃপর দাজ্জাল তাকে জিজ্ঞেস করবে এখনও কি 
আমার প্রতি ঈমান আনবেনা? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বলেনঃ উক্ত যুবক বলবেনঃ তুমি মিথ্যাবাদী দাজ্জাল । তারপর দাজ্জালের 
আদেশে তার মাথায় করাত লাগিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবে দাজ্জাল 
দু’খন্ডের মাঝ দিয়ে হীটাহীটি করবে । অতঃপর বলবেঃ উঠে দাড়াও ৷ তিনি 
উঠে দাড়াবেন। দাজ্জাল বলবে এখনও ঈমান আনবেনা? তিনি বলবেনঃ 
তুমি মিথ্যুক দাজ্জাল হওয়ার ব্যাপারে এখন আমার বিশ্বাস আরো বৃদ্ধি 
পেয়েছে। অতঃপর তিনি বলবেনঃ হে লোক সকল! আমার পরে আর 


!_ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। 
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কারো সাথে এরূপ করতে পারবেনা । অতঃপর দাজ্জাল তাকে পাকড়াও 
স্থানটি তামায় পরিণত হয়ে যাবে। কাজেই সে যবেহ করতে ব্যর্থ হবে। 
অতঃপর তার হাতে-পায়ে ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। লোকেরা মনে 
করবে তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। অথচ সে জান্নাতে 
নিক্ষিপ্ত হয়েছে। নবী (সাঃ) বলেনঃ “এই ব্যক্তি হবে পৃথিবীতে সেদিন 
সবচেয়ে মহা সত্যের সাক্ষ্য দানকারী” ৷ 
দাজ্জাল কোথা থেকে বের হবে? 

দাজ্জাল বের হওয়ার স্থান সম্পর্কেও রাসূল (সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বর্ণনা দিয়েছেন। সে পূর্ব দিকের পারস্য দেশ থেকে বের হবে। 
সে স্থানটির নাম হবে খোরাসান। সেখান থেকে বের হয়ে সমগ্র দুনিয়া 
ভ্রমণ করবে। তবে মক্কা এবং মদীনায় প্রবেশ করতে পারবেনা । 
ফেরেশতাগণ সেদিন মক্কা-মদীনার প্রবেশ পথসমূহে তরবারি নিয়ে পাহারা 
দিবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “পূর্বের কোন একটি 
দেশ থেকে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে যার বর্তমান নাম খোরাসান” ৷* 
দাজ্জাল মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ করতে পারবেনাঃ 

সহীহ হাদীছের বিবরণ অনুযায়ী দাজ্জালের জন্যে মক্কা ও মদীনাতে 
প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকবে। মক্কা ও মদীনা ব্যতীত পৃথিবীর সকল স্থানেই সে 
প্রবেশ করবে। ফাতেমা বিনতে কায়েস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত দাজ্জালের 
হাদীছে এসেছে অতঃপর দাজ্জাল বললোঃ আমি হলাম দাজ্জাল । অচিরেই 


! _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। 
2 _ তিরমিজী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান, সহীহুল জামে আস্‌-সাগীর, হাদীছ নং-৩৩৯৮। 
নিশাপুর, হিরাত, মরো, বালখ এবং পার্শ্ববর্তী কতিপয় অঞ্চলের নাম খোরাসান। 


কয়ামতের আলামত............, www.salafibd.wordpress.com..| 89 | 


আমাকে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। আমি বের হয়ে চল্লিশ দিনের 
ভিতরে পৃথিবীর সমস্ত দেশ ভ্রমণ করবো। তবে মক্কা-মদীনায় প্রবেশ করা 
আমার জন্য নিষিদ্ধ থাকবে । যখনই আমি মক্কা বা মদীনায় প্রবেশ করতে 
চাইবো তখনই কোষমুক্ত তলোয়ার হাতে নিয়ে ফেরেশতাগণ আমাকে 
তাড়া করবে। মক্কা-মদীনার প্রতিটি প্রবেশ পথে ফেরেশতাগণ পাহারা 
দিবে” । সে সময় মদীনা শরীফ তিনবার কেঁপে উঠবে এবং প্রত্যেক 
মুনাফেক এবং কাফেরকে বের করে দিবে। যারা দাজ্জালের নিকট যাবে 
এবং তার ফিতনায় পড়বে তাদের অধিকাংশই হবে মহিলা দাজ্জালের 
ফিতনা থেকে বাচানোর জন্য পুরুষেরা তাদের স্ত্রী, মা, বোন, কন্যা, ফুফু 
এবং অন্যান্য স্বজন মহিলাদেরকে রশি দিয়ে বেধে রাখবে । 
দাজ্জাল পৃথিবীতে কত দিন থাকবে? 

সাহাবীগণ রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস 
করেছেন দাজ্জাল পৃথিবীতে কত দিন অবস্থান করবে? উত্তরে তিনি 
বলেছেনঃ সে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে। প্রথম দিনটি হবে এক বছরের 
মত লম্বা । দ্বিতীয় দিনটি হবে এক মাসের মত ৷ তৃতীয় দিনটি হবে এক 
সপ্তাহের মত। আর বাকী দিনগুলো দুনিয়ার স্বাভাবিক দিনের মতই হবে। 
আমরা বললামঃ যে দিনটি এক বছরের মত দীর্ঘ হবে সে দিন কি এক 
দিনের নামাযই যথেষ্ট হবে? উত্তরে তিনি বললেনঃ না; বরং তোমরা 
অনুমান করে সময় নির্ধারণ করে নামায পড়বে ।* 
কারা দাজ্জালের অনুসরণ করবে? 

দাজ্জালের অধিকাংশ অনুসারী হবে ইহুদী, তুকী এবং অনারব লোক। 


! _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান ৷ 
* _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। 
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তাদের অধিকাংশই হবে গ্রাম্য মূর্খ এবং মহিলা । ইহুদীরা মিথ্যুক কানা 
বাদশা ৷ তার নেতৃত্বে তারা বিশ্ব পরিচালনা করবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ দাজ্জালের অধিকাংশ অনুসারী হবে ইহুদী এবং মহিলা ৷” 
তিনি আরো বলেনঃ “ইস্পাহানের সত্তর হাজার ইহুদী দাজ্জালের অনুসরণ 
করবে। তাদের সবার পরনে থাকবে সেলাই বিহীন চাদর” ৷* 

গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকেরা মুর্খতার কারণে এবং দাজ্জালের পরিচয় 
সম্পর্কে তাদের জ্ঞান না থাকার কারণে দাজ্জালের অলৌকিক ক্ষমতা দেখে 
তারা ফিতনায় পড়বে মহিলাদের ব্যাপারটিও অনুরূপ । তারা সহজেই যে 
কোন জিনিষ দেখে প্রভাবিত হয়ে থাকে । 
দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাচার উপায়ঃ 

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাজ্জালের ফিতনা হতে রেহাই 
পাওয়ার উপায়ও বলে দিয়েছেন। তিনি উম্মাতকে একটি সুস্পষ্ট দ্বীনের 
উপর রেখে গেছেন। সকল প্রকার কল্যাণের পথ প্রদর্শন করেছেন এবং 
সকল অকল্যাণের পথ হতে সতর্ক করেছেন। উম্মাতের উপরে যেহেতু 
দাজ্জালের ফিতনা সবচেয়ে বড় তাই তিনি দাজ্জালের ফিতনা থেকে 
কঠোরভাবে সাবধান করেছেন এবং দাজ্জালের লক্ষণগুলো সুস্পষ্ট করে 
বর্ণনা করেছেন। যাতে মু’মিন বান্দাদের জন্য এই প্রতারক, ধোকাবাজ ও 
মিথ্যুক দাজ্জালকে চিনতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় । 

ইমাম সাফারায়েনী (রঃ) বলেনঃ প্রতিটি বিজ্ঞ মুসলিমের উচিৎ তার 
ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-পরিবার এবং সকল নারী-পুরুষদের জন্য দাজ্জালের 


! _ মুসনাদে ইমাম আহমাদ । আহমাদ শাকের সহীহ বলেছেন। 
* _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। 
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হাদীছগুলো বর্ণনা করা । বিশেষ করে ফিতনায় পরিপূর্ণ আমাদের বর্তমান 
যামানায় । দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাচার উপায়গুলো নিম্নরূপঃ- 

১) ইসলামকে সঠিকভাবে আঁকড়িয়ে ধরাঃ ইসলামকে সঠিকভাবে 
আঁকড়িয়ে ধরা এবং ঈমানের উপর অটল থাকাই দাজ্জালের ফিতনা থেকে 
বাচার একমাত্র উপায় । যে মু’মিন আল্লাহর নাম ও তার অতুলনীয় সুমহান 
গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে সে অতি সহজেই দাজ্জালকে চিনতে 
পারবে। সে দেখতে পাবে দাজ্জাল খায় পান করে। মু’মিনের আকীদা এই 
যে, আল্লাহ তা’আলা পানাহার ও অন্যান্য মানবীয় দোষ-গুণ থেকে সম্পূর্ণ 
পবিত্র । যে পানাহারের প্রতি মুখাপেক্ষী সে কখনও আল্লাহ বা রবব হতে 
পারেনা । দাজ্জাল হবে অন্ধ । আল্লাহ এরূপ দোষ-ক্রটির অনেক উর্ধে । 
আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অধিকারী মু’মিনগণের মনে প্রশ্ন 
জাগবে যে নিজের দোষ থেকে মুক্ত হতে পারেনা সে কিভাবে প্রভু হতে 
পারে? মুমিনের আকীদা এই যে, আল্লাহকে দুনীয়ার জীবনে দেখা সম্ভব 
নয়। অথচ মিথ্যুক দাজ্জালকে মুমিন-কাফের সবাই দুনিয়াতে দেখতে 
পাবে। 

২) দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করাঃ আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ 
“আমি নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে নামাযের ভিতরে 
দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাইতে শুনেছি” ৷” তিনি নামাযের শেষ 
তাশাহুদে বলতেনঃ 

3 SE Eh 3 529 0 ole be 7A be BH Lh 


JE rl Bs 


! _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। 
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“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কবরের আযাব, জাহান্নামের আযাব, 
জীবন-মরণের ফিতনা এবং মিথ্যুক দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় 
চাই” ৷” 
৩) দাজ্জাল থেকে দূরে থাকাঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
দাজ্জালের নিকট যেতে নিষেধ করেছেন। কারণ সে এমন একজন 
লোকের কাছে আসবে, যে নিজেকে ঈমানদার মনে করবে । দাজ্জালের 
কাজ-কর্ম দেখে সে বিভ্রান্তিতে পড়ে ঈমান হারা হয়ে যাবে। মু’মিনের 
জন্য উত্তম হলো সম্ভব হলে সে সময়ে মদীনা অথবা মক্কায় বসবাস করার 
চেষ্টা করা । কারণ দাজ্জাল তথায় প্রবেশ করতে পারবেনা । নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যে ব্যক্তি দাজ্জাল বের হওয়ার কথা শুনবে 
সে যেন তার কাছে না যায়। আল্লাহর শপথ! এমন একজন লোক 
দাজ্জালের নিকটে যাবে যে নিজেকে ঈমানদার মনে করবে। অতঃপর সে 
দাজ্জালের সাথে প্রেরিত সন্দেহময় জিনিষগুলো ও তার কাজ-কর্ম দেখে 
বিভ্রান্তিতে পড়ে ঈমান হারা হয়ে তার অনুসারী হয়ে যাবে। হে আল্লাহ! 
আমরা আপনার কাছে দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই । 
8) সুরা কাহাফ পাঠ করাঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাজ্জালের 
ফিতনার সম্মুখিন হলে মুমিনদেরকে সুরা কাহাফ মুখস্থ করতে এবং তা পাঠ 
করতে আদেশ করেছেন। তিনি বলেনঃ “যে ব্যক্তি সুরা কাহাফের প্রথম দশটি 
আয়াত মুখস্থ করবে সে দাজ্জালের ফিতনা হতে হেফাযতে থাকবে” ৷* 
সুরা কাহাফ পাঠের নির্দেশ সম্ভবতঃ এজন্য হতে পারে যে, এই সূরায় 
আল্লাহ তা’আলা বিস্ময়কর বড় বড় কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মু’মিন 


!_ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জানায়েয । 
* _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। 
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ব্যক্তি এগুলো গভীরভাবে পাঠ করলে দাজ্জালের বিস্ময়কর ঘটনা দেখে 
কিছুতেই বিচলিত হবেনা । এতে সে হতাশ হয়ে বিভ্রান্তিতেও পড়বেনা ৷ 
দাজ্জালের শেষ পরিণতিঃ 

সহীহ হাদীছের বিবরণ অনুযায়ী ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)এর হাতে 
দাজ্জাল নিহত হবে। বিস্তারিত বিবরণ এই যে, মক্কা-মদীনা ব্যতীত 
পৃথিবীর সকল দেশেই সে প্রবেশ করবে। তার অনুসারীর সংখ্যা হবে 
প্রচুর । সমগ্র দুনিয়ায় তার ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে । সামান্য সংখ্যক মু’মিনই 
তার ফিতনা থেকে রেহাই পাবে। ঠিক সে সময় দামেস্ক শহরের পূর্ব প্রান্তে 
অবস্থিত এক মসজিদের সাদা মিনারের উপর ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে 
অবতরণ করবেন । মুসলমানগণ তার পার্শ্বে একত্রিত হবে। তাদেরকে 
সাথে নিয়ে তিনি দাজ্জালের দিকে রওনা দিবেন। দাজ্জাল সে সময় 
বায়তুল মাকদিসের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। অতঃপর ঈসা (আঃ) 
ফিলিস্তীনের লুদ্দ শহরের গেইটে দাজ্জালকে পাকড়াও করবেন। ঈসা 
(আঃ)কে দেখে সে পানিতে লবন গলার ন্যায় গলতে শুরু করবে। ঈসা 
(আঃ) তাকে লক্ষ্য করে বলবেনঃ “তোমাকে আমি একটি আঘাত করবো 
যা থেকে তুমি কখনও রেহাই পাবেনা” ঈসা (আঃ) তাকে বর্শা দিয়ে 
আঘাত করবেন। অতঃপর মুসলমানেরা তার নেতৃত্বে ইহুদীদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করবে । মুসলমানদের হাতে দাজ্জালের বাহিনী ইহুদীর দল পরাজিত 
হবে। তারা কোথাও পালাবার স্থান পাবেনা । গাছের আড়ালে পালানোর 
চেষ্টা করলে গাছ বলবেঃ হে মুসলিম! আসো, আমার পিছনে একজন 
ইহুদী লকিয়ে আছে। আসো এবং তাকে হত্যা কর। পাথর বা দেয়ালের 
পিছনে পলায়ন করলে পাথর বা দেয়াল বলবেঃ হে মুসলিম! আমার 
পিছনে একজন ইহুদী লুকিয়ে আছে, আসো! তাকে হত্যা কর। তবে 
গারকাদ নামক গাছ ইহুদীদেরকে গোপন করার চেষ্টা করবে। কেননা 
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সেটি ইহুদীদের বৃক্ষ বলে পরিচিত ৷” 

সহীহ মুসলিম শরীফে আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়৷ সাল্লাম) বলেনঃ 
EMS AOD A EE fe bl 
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“ততক্ষণ পৰ্যন্ত কিয়ামত হবেনা যতক্ষণ না মুসলমানেরা ইহুদীদের সাথে 
যুদ্ধ করবে। অতঃপর মুসলমানগণ ইহুদীরকে হত্যা করবে। ইহুদীরা গাছ 
ও পাথরের আড়ালে পালাতে চেষ্টা করবে। কিন্তু কেউ তাদেরকে আশ্রয় 
দিবেনা ৷ গাছ বা পাথর বলবেঃ হে মুসলমান! হে আল্লাহর বান্দা! আমার 
পিছনে একজন ইহুদী লুকিয়ে আছে। আসো এবং তাকে হত্যা করো। 
তবে “‘গারকাদ’ নামক গাছের পিছনে লুকালে গারকাদ গাছ কোন কথা 
বলবেনা । এটি ইহুদীদের গাছ বলে পরিচিত” ৷* 


৩. ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)এর আগমণ 
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা’তের বিশ্বাস এই যে, ঈসা (আঃ)কে আল্লাহ 
তা'আলা জীবিত অবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। ইহুদীরা তাকে হত্যা 
আবার দুনিয়াতে আগমণ করবেন। দাজ্জালকে হত্যা করবেন, খৃষ্টান ধর্মের 


! _ নেহায়া, আল-ফিতান ওয়াল মালাহিম, (১/১২৮-১২৯) 
* _ সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান ৷ 
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বিচার-ফয়সালা করবেন এবং ইসলামের বিলুপ্ত হওয়া আদর্শগুলো 
পুনরজীবিত করবেন। পৃথিবীতে নির্দিষ্ট সময় অবস্থান করার পর মৃত্যু বরণ 
করবেন। মুসলমানগণ তার জানাযা নামায পড়ে দাফন করবেন। তার 
আগমণের পক্ষে কুরআন ও সহীহ হাদীছে অনেক দলীল রয়েছে। নিয়ে 
কতিপয় দলীল বর্ণনা করা হলোঃ 
কুরআন থেকে দলীলঃ 
১) আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
LL Lo C9 38 0 I) HP Cf Cll ES UL 0) 
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“এবং তারা বলে আমরা মারইয়ামের পুত্র আল্লাহর রাসুল ঈসাকে হত্যা 
করেছি। মূলতঃ তারা তাকে হত্যা করতে পারেনি এবং ক্রুশবিদ্ধও করতে 
পারেনি; বরং তাদেরকে সন্দেহে ফেলা হয়েছে। নিশ্চয়ই যারা তাতে 
মতবিরোধ করেছিল তারাই সে বিষয়ে সন্দেহে রয়েছে। কল্পনার অনুসরণ 
ব্যতীত এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই । প্রকৃতপক্ষে তারা তাকে হত্যা 
করতে পারেনি। পরস্ত আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন। 
আল্লাহ পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী । আহলে কিতাবদের প্রত্যেকেই তার মৃত্যুর 
পূর্বে তীর প্রতি ঈমান আনয়ন করবে এবং উত্থান দিবসে তিনি তাদের 
উপর সাক্ষ্য প্রদান করবেন । (সূরা নিসাঃ ১৫৭-১৫৯) এই আয়াতগুলোর 
ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণ বলেনঃ আখেরী যামানায় যখন ঈসা (আঃ) দুনিয়ায় 
অবতরণ করবেন তখন সকল আহলে কিতাব তার প্রতি বিশ্বাস করবে। 
ইহুদীদের দাবী তখন মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে। 
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২) আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
CEL bis SB GA te VAS CY Ll HY) 
অর্থঃ “নিশ্চয়ই ঈসা (আঃ) কিয়ামতের নিদর্শন ৷ সুতরাং তোমরা কিয়ামতের 
ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করোনা । আমার অনুসরণ করো। 
এটাই সরল পথ” । (সূরা যুখরুফঃ ৬১) অত্র আয়াতে কিয়ামতের পূর্বে ঈসা 
(আঃ)এর আগমণের কথা বলা হয়েছে। এটি হবে কিয়ামতের একটি বড় 
আলামত ৷ তার আগমণ কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার প্রমাণ বহন করবে” ৷” 
হাদীছ থেকে দলীলঃ 
ঈসা (আঃ)এর আগমণের ব্যাপারে অস্যংখ্য সহীহ হাদীছ বিদ্যমান 
রয়েছে। নিম্নে আমরা কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করবোঃ 
১) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
RS is LES 2 SS IE NGG 0 5 
ELK SL UE IU al md El nj Hy 
Bf te Ny ) Me Ly EEA HUA Gs UG GA op is 
Cig Hele A DBD LY I YS 4 5 UL oS 
“এ আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। অচিরেই ন্যায় 
বিচারক শাসক হিসেবে ঈসা (আঃ) তোমাদের মাঝে আগমণ করবেন। 
তিনি ক্রুশচিহ্ন ভেঙ্গে ফেলবেন, শুকর হত্যা করবেন এবং জিযইয়া 
প্রত্যাখ্যান করবেন । ধন-সম্পদ প্রচুর হবে এবং তা নেয়ার মত কোন 
লোক পাওয়া যাবেনা । এমনকি মানুষের কাছে একটি সেজদা দুনিয়া এবং 


! _ তাফসীরে কুরতুবী, তাবারী ও ইবনে কাছীর । 
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তার মধ্যকার সমস্ত বস্তু হতে শ্রেষ্ঠ হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ 
তোমরা চাইলে আল্লাহর এই বাণীটি পাঠ কর, 

(gE ail DAT DUB EY B12 J 0 LEE UE ft 0) 
“আহলে কিতাবদের প্রত্যেকেই তার মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি ঈমান আনয়ন 
করবে এবং উত্থান দিবসে তিনি তাদের উপর সাক্ষ্য প্রদান করবেন” ৷ 
এখানে আবু হুরায়রা (রাঃ) বুঝাতে চাচ্ছেন যে, আহলে কিতাবের 
লোকেরা অচিরেই ঈসা (আঃ)এর মৃত্যুর পূর্বেই তার উপর ঈমান আনবে। 
আর সেটি হবে আখেরী যামানায় তার অবতরণের পর । 

২) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 

Se 135 IU UB oy fl Cpl Gl Se SE ty Wb IG U) 

A LUI So IG Sl IG oo Sed oi 
Ab 58 all 8G NA 

“আমার উম্মাতের একটি দল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে কিয়ামত পর্যন্ত 

লড়াই করে বিজয়ী থাকবে। অতঃপর ঈসা (আঃ) আগমণ করবেন। 

সেদিন মুসলমানদের আমীর তাকে লক্ষ্য করে বলবেনঃ আসুন! আমাদের 

ইমামতি করুন। তিনি বলবেনঃ না; বরং তোমাদের একজন অন্যজনের 

আমীর । একারণে যে, আল্লাহ এই উম্মাতকে সম্মানিত করেছেন” ৷ 

৩) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 

Gy Ea DE Se JB AL ally ex iS PCY 


! _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবু আহাদীছুল আম্ীয়া । মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈসা (আঃ)এর অবতরণ । 
* _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 
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Fe PEL CIES GT ECE TET EEE Sf AE BEDE = BES TOA A 
Abe I 255 31 Go5 AA bl 13) SG earl SE 4S Col SI 


Lb 8 EE EL CU Usd En Bd BS os B lS SUS 


lS HEN ME 3 FES 
“সে (দাজ্জাল) যখন মুসলমানদের ঈমান ধ্বংসের কাজে লিপ্ত থাকবে 
আল্লাহ তা'আলা তখন ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ)কে পাঠাবেন। 
জাফরানের রঙ্গে রঙ্গিত দু*টি পোষক পরিহিত হয়ে এবং দু’জন 
ফেরেশতার পাখার উপর হাত রেখে দামেস্ক শহরের পূর্বে অবস্থিত সাদা 
মিনারের উপরে তিনি অবতরণ করবেন। তিনি যখন মাথা নিচু করবেন 
তখন সদ্য গোসলখানা থেকে বেরিয়ে আসা ব্যক্তির মাথা থেকে যেভাবে 
পানি ঝরতে থাকে সেভাবে তার মাথা থেকে পানির ফোটা ঝরতে থাকবে 
এবং যখন মাথা উঁচু করবেন তখন অনুরূপভাবে তার মাথা হতে মণি- 
নিঃশ্বাস পড়ার সাথে সাথেই কাফের মৃত্যু বরণ করবে । চোখের দৃষ্টিসীমা 
পর্যন্ত গিয়ে তার নিঃশ্বাস শেষ হবে। তিনি দাজ্জালকে ফিলিস্তীনের লুদ্দ 
শহরের গেইটে পাকড়াও করে হত্যা করবেন । অতঃপর তীর নিকট এমন 
কিছু লোক আসবেন যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দাজ্জালের ফিতনা হতে 
হেফাযত করেছেন । তিনি তাদের চেহারায় হাত বুলাবেন এবং বেহেশতের 
মধ্যে তাদের উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে সংবাদ দিবেন।' 
8৪) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 


! _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান । 
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ELE et EE IFN Erg AT SS pC CS 
4 os Es pl a Co ED CAE Ss ASS th SYS 
MEU he SS I CE TS MT UES eis 
“মুসলমানদের ইমাম যখন তাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায পড়ার জন্য 
সামনে চলে যাবেন তখন ঈসা ইবনে মারইয়াম আগমণ করবেন। ইমাম 
যখন ঈসা (আঃ)এর আগমণ অনুভব করবেন তখন পিছিয়ে আসতে চেষ্টা 
করবেন যাতে ঈসা (আঃ) সামনে গিয়ে মানুষের ইমামতি করেন। ঈসা 
(আঃ) ইমামের কাধে হাত রেখে বলবেনঃ তুমিই সামনে যাও এবং তাদের 
নামায পড়াও। কারণ তোমার জন্যই এ নামাযের ইকামত দেয়া হয়েছে। 
অতঃপর তিনি ইমামতি করবেন” ।* এখানে যে ইমামের কথা বলা হয়েছে 
আলেমদের বিশুদ্ধ মতে তিনি হলেন ইমাম মাহদী । 
ঈসা (আঃ)এর আগমণ সম্পর্কে আরো অনেক হাদীছ রয়েছে। এ সমস্ত 
সহীহ হাদীছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন 
যে, কিয়ামতের পূর্বে ঈসা (আঃ) শেষ নবীর উম্মাত হয়ে দুনিয়াতে আগমণ 
করবেন। এতে বিশ্বাস করা প্রতিটি মুসলিমের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ । 
ঈসা (আঃ) কোথায় এবং কখন অবতরণ করবেন? 
ঈসা (আঃ)এর আগমণ কিয়ামত নিকটবতী হওয়ার একটি বড় 
আলামত ৷ পূর্বে আলোচনা করেছি যে, দাজ্জালের ফিতনা থেকে 
মুসলমানদেরকে মুক্ত করার জন্য তিনি আগমণ করবেন। এটিই হবে তার 
প্রথম ও প্রধান কাজ । সে হিসেবে আখেরী যামানায় দাজ্জাল আগমণ করে 
যখন মুসলমানদের ঈমান নষ্ট করার কাজে আত্মনিয়োগ করবে এবং 


! ইবনে মাজাহ, সহীহ ইবনে ুঁজায়মা। ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সইহুল জামে আস্‌ সগীর, হাদীছ নং- ২৭৭ । 
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পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে তখন ঈসা (আঃ) আগমণ করে দাজ্জালকে 
হত্যা করবেন । জাফরানী রঙ্গের দু’টি পোষাক পরিহিত অবস্থায় দুইজন 
ফেরেশতার পাখার উপর হাত রেখে দামেস্ক শহরের পূর্বে অবস্থিত সাদা 
মিনারের উপরে তিনি অবতরণ করবেন 
ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) আকাশ থেকে অবতরনের পূর্ব মুহূর্তে 
মুসলমানগণ দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি গহণ করতে 
থাকবে। এমতাবস্থায় ফজরের নামাযের ইকামত হয়ে যাবে। তখন 
মুসলমানদের ইমাম নামাযের ইমামতির জন্য সামনে চলে যাবেন। ঈসা 
(আঃ)কে দেখে মুসলমানদের ইমাম পিছনে চলে আসতে চাইবেন এবং ঈসা 
(আঃ)কে ইমামতি করতে বলবেন কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে মুক্তাদী 
হয়ে নামায পড়বেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
Ab et UF a wail 3 Oa 554 JED Sit BUTS) 
CHAOS 0h SG lel LN UF Cb sl 6 ET 3p Dl sl 
CEE 8 5 tee 24 DLE LT UY 
“মুসলমানগণ দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুতি গহণ করতে 
থাকবে এবং কাতারবন্দী হতে থাকবে। ইতিমধ্যেই যখন নামাযের 
ইকামত হয়ে যাবে তখন ঈসা (আঃ) অবতরন করবেন। আল্লাহর শত্রু 
দাজ্জাল ঈসা (আঃ)কে দেখেই পানিতে লবন গলার ন্যায় গলতে থাকবে । 
ঈসা (আঃ) যদি তাকে ছেড়েও দেন তথাপিও সে মৃত্যু পর্যন্ত গলতে 
থাকবে । কিন্তু তিনি তাকে নিজ হাতে হত্যা করবেন এবং মুসলমানদেরকে 


! _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 
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তার লৌহাস্ত্রে দাজ্জাল হত্যার আলামত হিসেবে রক্ত দেখাবেন” ৷” 
ঈসা (আঃ) এসে যে সমস্ত দায়িত্ব পালন করবেনঃ 

ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) নবী হয়ে নতুন কোন শরীয়ত নিয়ে 
দুনিয়াতে আসবেন না; বরং তিনি আমাদের নবীর একজন উম্মাত হয়ে 
আগমণ করবেন এবং আমাদের শরীয়তের মাধ্যমে বিচার-ফয়সালা 
করবেন । তিনি নিম্নের বড় বড় কয়েকটি কাজে আঞ্জাম দিবেন। 

১) দাজ্জালকে হত্যা করবেনঃ পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে মুসলমানগণ 
যখন দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে প্রস্ততি গ্রহণ করতে থাকবেন 
তখন আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ) আগমণ করবেন। তখন নামাযের ইকামত 
হয়ে যাবে। তিনি তখনকার ইমামের পিছনে মুক্তাদী হয়ে নামায আদায় 
করবেন । দাজ্জাল ঈসা (আঃ)এর আগমণ সম্পর্কে জানতে পেরে বায়তুল 
মাকদিসের দিকে চলে যাবে। সেখানে গিয়ে দেখবেন দাজ্জাল একদল 
মুসলমানকে অবরোধ করে রেখেছে। ঈসা (আঃ) সেখানে গিয়ে দরজা 
খুলতে বলবেন । দরজা খুলে দেয়া হলে তিনি পিছনে দাজ্জালকে দেখতে 
পাবেন। তার পিছু ধাওয়া করে তাকে পাকড়াও করবেন এবং ফিলিস্তীনের 
লুদ্দ শহরের গেইটে তাকে এবং তার বাহিনী তথা ইহুদীদেরকে হত্যা 
করবেন । নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
IE ES et Et pl dat So FE GA Ss CASS ty) 
Et IB GDB HE rt IEA SD UB IS TI 
ELE ats es MOAT HE IES ES OU 1 


! _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান । 


কিয়ামতের আলামত........,.....* www.salafibd.wordpress.com...| 102 
Pe SED GEA FOIE Sh 0s 
Al L8G I Bl A Be 0 ee RS Le Ds Ge 
UG AS US Df ls IEV GE bd LCS 
SE Un rt bs CP EEA UG UG be Lo FS 
“মুসলমানদের ইমাম যখন তাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায পড়ার জন্য 
সামনে চলে যাবেন তখন ঈসা ইবনে মারইয়াম অবতরণ করবেন । ইমাম 
যখন ঈসা (আঃ)এর আগমণ অনুভব করবেন তখন পিছিয়ে আসতে চেষ্টা 
করবেন যাতে ঈসা (আঃ) সামনে গিয়ে মানুষের ইমামতি করেন। ঈসা 
(আঃ) ইমামের কীধে হাত রেখে বলবেনঃ তুমিই সামনে যাও এবং তাদের 
নামায পড়াও ৷ কারণ তোমার জন্যেই এ নামাযের ইকামত দেয়া হয়েছে। 
অতঃপর তিনি ইমামতি করবেন।” নামায শেষে তিনি দরজা খুলতে 
বলবেন তারা দরজা খুলে দিবেন।* পিছনে তিনি দাজ্জালকে দেখতে 
পাবেন। তার সাথে থাকবে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত সত্ুর হাজার ইহুদী । 
দাজ্জাল ঈসা (আঃ)কে দেখেই পানিতে লবন গলার ন্যায় গলতে থাকবে 
এবং পালাতে চেষ্টা করবে। ঈসা (আঃ) তাকে লক্ষ্য করে বলবেনঃ 
“তোমাকে আমি একটি আঘাত করব যা থেকে তুমি কখনও রেহাই 
পাবেনা ৷” ঈসা (আঃ) লুদ্দ শহরের পূর্ব গেইটে তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত 
করে হত্যা করবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আঃ)এর মাধ্যমে 


! _ এখানে যে ইমামের কথা বলা হয়েছে তিনি হলেন বিশুদ্ধ মতে ইমাম মাহদী । 

2 _ আল্লামা ইমাম নাসির উদ্দীন আলবানী (রঃ) বলেনঃ এখানে বর্ণনা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। 
অর্থাৎ দাজ্জাল ঈসা (আঃ)এর আগমণ সম্পর্কে জানতে পেরে বাইতুল মাকদিসের দিকে চলে 
যাবে। সেখানে গিয়ে একদল মুসলমানকে অবরোধ করে রাখবে । ঈসা (আঃ) সেখানে গিয়ে 
দরজা খুলতে বলবেন দরজা খোলা দেয়া হলে তিনি পিছনে দাজ্জালকে দেখতে পাবেন। 
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হহুদীদেরকে পরাজিত করবেন। আল্লাহর কোন সৃষ্টজীবের অন্তরালে 
ইহুদীরা পালাতে চাইলে আল্লাহ্‌ সে সৃষ্টজীবকে কথা বলার শক্তি দিবেন। 
পাথর, গাছ, দেয়াল কিংবা চতুষ্পদ জন্তুর আড়ালে পলায়ন করলে 
সকলেই বলবেঃ হে মুসলিম! হে আল্লাহর বান্দা! আমার পিছনে একজন 
ইহুদী লুকিয়ে আছে। আসো এবং তাকে হত্যা করো । তবে গারকাদ 
নামক গাছের পিছনে লুকালে গারকাদ গাছ কোন কথা বলবেনা। এটি 
ইহুদীদের গাছ বলে পরিচিত ৷” 
২) ইয়াজুয-মা’জুযকে ধ্বংস করবেনঃ 

ইয়াজুয-মাজুযের আগমণ কিয়ামতের একটি অন্যতম বড় আলামত । 
এব্যাপারে একটু পরে বিস্তারিত আলোচনা হবে। এখানে যা বলা প্রয়োজন 
পৃথিবীতে নতুন করে মহা বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। এই বাহিনীর মোকাবেলা 
করা মুসলমানদের জন্যে অসম্ভব হয়ে পড়বে । তাই ঈসা (আঃ) আল্লাহর 
কাছে এই বাহিনীকে ধ্বংস করার জন্য প্রাণ খুলে দু'আ করবেন। আল্লাহ 
তীর দু'আ কবূল করবেন এবং ইয়াজুয-মাজুযের বাহিনীকে সমূলে খতম 
করে দিবেন। 
৩) সমস্ত মতবাদ ধ্বংস করে ইসলামী শাসন কায়েম করবেনঃ 

ঈসা (আঃ) আগমণ করে ইসলামী শরীয়তের অনুসরণ করবেন। 
আল্লাহর কিতাব এবং আমাদের নবীর সুন্নাত দিয়ে বিচার-ফয়সালা 
করবেন । সেই সময়ে ইসলাম ছাড়া বাকী সমস্ত মতবাদ মিটিয়ে দিবেন। 
এজন্যই তিনি খৃষ্টান ধর্মের প্রতিক হিসেবে ব্যবহৃত ক্রুশচিহ্ন ভেঙ্গে 


! _ স্থবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। সহীহুল জামে আস্‌ সাগীর, হাদীছ নং- ১৩৮৩৩ । 
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গ্রহণ প্রত্যাখ্যান করবেন। ইসলাম অথবা হত্যা ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ 
করবেন না। মোটকথা এই শরীয়তকে নতুনভাবে সংস্কার করার জন্যে 
এবং সর্বশেষ নবীর আদর্শকে বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি পৃথিবীতে 
আগমণ করবেন 
8) ঈসা (আঃ)এর সময়কালে সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তাঃ 

সহীহ হাদীছ থেকে জানা যায় যে, ঈসা (আঃ)এর সময়কালে ব্যাপক সুখ- 
শান্তি, নিরাপত্তা ও বরকত বিরাজ করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার 
বান্দাদেরকে এ সমস্ত জিনিষ দ্বারা সম্মানিত করবেন। মানুষে-মানুষে হিংসা- 
বিদ্বেষ উঠে যাবে এবং সকল মানুষ কালেমায়ে তাইয়্যিবা তথা ইসলামের 
উপর একত্রিত হয়ে যাবে। নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
CA ST eth OU BE LES A SL LE LL of OFS 
EL 2 0 0 Lo ASD YE Td Es nf 


ELSES GS SHUI PA ELE ob LS EI blr, 
ES de 20 C5 বৰ ENE Li ST, Was B Il yh 
ty S55 A Ef tl U2 DB sot AK SG 0d Cy oO eg 
od SE BT he UG Et adh LS Lol SG GEL LG 
LS I DRG HES BEN SF Ll HS hl Ce ssh 

LGN LA IKT J i 
“আমার উম্মাতের ভিতরে ন্যায় বিচারক শাসক এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী 
নেতা হয়ে ঈসা (আঃ) আগমণ করবেন। তিনি খৃষ্টান ধর্মের প্রতীক 


! _ তাযকিরা- লিল ইমাম কুরতুবী (২/৭৯২) 
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ইহুদী-খৃষ্টানদের থেকে জিয্য়া গ্রহণ প্রত্যাখ্যান করবেন। সাদকা গ্রহণ 
প্রত্যাখ্যান করা হবে। অর্থাৎ কোন অভাবী মানুষ থাকবেনা । সবাই 
আল্লাহর ফজলে ধনী হয়ে যাবে। কাজেই সাদকা নেয়ার মত কোন লোক 
খুঁজে পাওয়া যাবেনা । উট, ছাগল বা অন্য কোন চতুষ্পদ জন্তুর প্রতি যত্ন 
নেয়া হবেনা মানুষে-মানুষে হিংসা-বিদ্বেষ উঠে যাবে। বিষাক্ত সাপের বিষ 
চলে যাবে । শিশু বাচ্চারা বিষাক্ত সাপের মুখে হাত ঢুকিয়ে দিবে। কিন্তু সাপ 
শিশুকে কামড় দিবেনা । এমনিভাবে শিশু ছেলে সিংহের পিঠে উঠে বসবে কিন্তু 
সিংহ ছেলের কোন ক্ষতি করবেনা ছাগল এবং নেকড়ে বাঘ এক সাথে মাঠে 
চরে বেড়াবে অর্থাৎ বাঘ ছাগলের রাখালের মত হয়ে থাকবে । পানির মাধ্যমে 
গ্রাস যেমন পরিপূর্ণ হয়ে যায় পৃথিবীও তেমনিভাবে শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে 
যাবে। সকলের কথা একই হবে । পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত 
করা হবেনা । যুদ্ধ-বিগহ বন্ধ হয়ে যাবে। কুরাইশদের রাজত্ব ছিনিয়ে নেয়া 
হবে। যমিন একেবারে খাটি রৌপ্যের মত পরিস্কার হয়ে যাবে। আদম 
(আঃ)এর যামানা থেকে শুরু করে তখন পর্যন্ত সকল প্রকার ফল ও ফসল 
উৎপন্ন হবে। অন্য বর্ণনায় আছে পাহাড়ের উপরে বীজ ছিটিয়ে দিলে সেখানেও 
ফসল উৎপন্ন হবে। একটি আঙ্গুরের থোকা এমন বড় হবে যে, একদল মানুষ 
তা খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে। একটি ডালিম একদল মানুষের জন্য যথেষ্ট 
হবে। বলদ গরুর দাম বেড়ে যাবে এবং কয়েক পয়সা দিয়ে ঘোড়া ক্রয় করা 
যাবে৷” গরুর দাম বাড়ার এবং ঘোড়ার দাম কমার কারণ হল সমস্ত যমিন 
চাষা-বাদের উপযোগী হয়ে যাবে। কাজেই গরুর প্রয়োজন হবে বেশী । অপর 
পক্ষে যুদ্ধ-বিগ্রহ থাকবেনা বলে ঘোড়ার কোন মূল্যই থাকবেনা । 


! _ ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান। সহীহুল জামে আস্‌ সাগীর, হাদীছ নং- ৭৭৫২। 
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ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে কত দিন থাকবেনঃ 
ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে কত দিন থাকবেন এ ব্যাপারে দু’'ধরণের মত 
পাওয়া যায়। কোন বর্ণনায় আছে তিনি সাত বছর অবস্থান করবেন। 
আবার কোন বর্ণনায় আছে চল্লিশ বছরের কথা । নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়৷ সাল্লাম) বলেনঃ 
COLL Se Lob SRBC if 2 3 SLD) 
“অতঃপর তিনি চল্লিশ বছর পৃথিবীতে অবস্থান করে মৃত্যু বরণ করবেন। 
মুসলমানেরা তীর জানাযা নামায পড়ে দাফন করবে” মুসলিম শরীফে 
আছে, 
CIE 8 dl my Ee Ll SSIS) 
“অতঃপর মানুষেরা পৃথিবীতে সাত বছর শান্তিতে বসাবাস করবেন। 
পরস্পরের মধ্যে কোন প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ থাকবেনা” ২ 
উভয় বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে আলেমগণ বলেনঃ যে 
বর্ণনায় সাত বছরের কথা বলা হয়েছে সেখানে অবতরণ করার পর সাত 
বছরের কথা বলা হয়েছে। আর যেখানে চল্লিশ বছরের কথা বলা হয়েছে 
দেখানো হয়েছে। 
ঈসা (আঃ)এর মৃত্যু বরণ এবং দাফনঃ 
তিনি কোথায় মৃত্যু বরণ করবেন- এব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট দলীল পাওয়া 
যায়না । তদুপরি কোন কোন আলেম বলেনঃ তিনি মদীনায় ইন্তেকাল 


! _ মুসনাদে আহমাদ ও সুনানে আবু দাউদ ৷ সহীহুল জামে আস্‌ সাগীর, হাদীছ নং- ৫২৬৫ । 
* _ সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ দাজ্জালের আলোচনা । 
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করবেন এবং মদীনাতেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর 
সাথে তাকে দাফন করা হবে। ইমাম করতুবী বলেনঃ তীর কবর কোথায় 
হবে- এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন বায়তুল মাকদিসে আবার 
কেউ বলেছেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সাথে মদীনায় 
তীর কবর হবে ৷” (আল্লাহই ভাল জানেন) 


8. ইয়াজুয-মা’জুযের আগমণ 

ইয়াজুয-মা’জুযের পরিচয়ঃ 

ইয়াজুয-মা’জুযের দল বের হওয়া কিয়ামতের একটি অন্যতম বড় 
আলামত ৷ এরা বের হয়ে পৃথিবীতে বিপর্যয় ও মহা ফিতনার সৃষ্টি করবে। 
এরা বর্তমানে যুল-কারনাইন বাদশা কতৃক নির্মিত প্রাচীরের ভিতরে 
অবস্থান করছে। কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে তারা দলে দলে মানব সমাজের 
ভিতরে চলে এসে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালাবে । তাদের মোকাবেলা করার 
মত তখন কারো কোন শক্তি থাকবেনা । 

তাদের পরিচয় সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন আলেম 
বলেনঃ তারা শুধু মাত্র আদমের বংশধর । আদম ও হাওয়ার বংশধর নয় । 
কারণ হিসেবে বলেনঃ আদম (আঃ)এর একবার স্বপ্নদোষ হয়েছিল। 
স্বপ্নদোষের মাধ্যমে বীর্যপাত হয়ে মাটির সাথে মিশে গেলে তা থেকে 
আল্লাহ তায়ালা ইয়াজুয-মা’জুয জাতি সৃষ্টি করেন।* ইবনে হাজার (রঃ) 
বলেনঃ কথাটি পূর্ব যুগের কোন গ্রহণযোগ্য আলেম কর্তৃক বর্ণিত হয়নি। 
শুধুমাত্র কা'ব আল-আহবার থেকে বর্ণিত হয়েছে। কথাটি সুস্পষ্ট মারফু 


! _ লাওয়ামেউল আনওয়ার, (২/১১৩) । 
2 S340 as 3 So৭/3৩ dl GS 2 Al 0533 33৭-১৬৬ 2 CBA Ball) dl S331 BLY S08 
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হাদীছের বিরোধী হওয়ায় তা গ্রহণযোগ্য নয়। মোটকথা তারা তুকীদের 
পূর্ব পুরুষ ইয়াফিছের বংশধর । আর ইয়াফিছ হলো নুহ (আঃ)এর সন্তান । 
কাজেই তারা আদম-হাওয়ারই সন্তান। প্রমাণ স্বরূপ বুখারী শরীফের 
হাদীছটি উল্লেখযোগ্য । নবী (সাল্মান্াহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
5 80 AEF JOG IA CEES US IH ETC a dh 
ITE) Ha Cs BS Sg Rp Be C3 pA YS ip 06S 
I 10 Cp NOE HY SE ph CY SIE nh ss Gir Jor 
Hs Hs EFI EFL 5 Se OF 5 inp OS 6 hh 
HEISEI ND ISS #5 dt od SG SH TAs 
EG IE CG Hd Ea SGN ff US CG Hed CRN SG 
5 14 lee SCAT IFAS jf a 55 dle BEGAN TABS Uy Al 
অর্থঃ “রোজ হাশরে আল্লাহ তা'আলা আদমকে বলবেনঃ হে আদম! আদম 
বলবেনঃ আমি আপনার দরবারে উপস্থিত আছি। সমস্ত কল্যাণ আপনার 
হাতে । আল্লাহ বলবেনঃ জাহান্নামের বাহিনীকে আলাদা করো। আদম 
বলবেনঃ কারা জাহান্নামের অধিবাসী । আল্লাহ বলবেনঃ প্রতি হাজারের 
মধ্যে নয়শত নিরানব্বই জন। এ সময় শিশু সন্তান বৃদ্ধ হয়ে যাবে, 
গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভের সন্তান পড়ে যাবে এবং মানুষদেরকে আপনি 
মাতাল অবস্থায় দেখতে পাবেন। অথচ তারা মাতাল নয়। আল্লাহর 
দেখা যাবে। সাহবীগণ বললেনঃ আমাদের মধ্য থেকে কি হবে সেই বাকী 
একজন? উত্তরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তোমরা 
সুসংবাদ গ্রহণ করো । তোমাদের মধ্যে থেকে হবে একজন । আর ইয়াজুয- 
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মা’জুযের মধ্যে থেকে হবে নয়শত নিরানব্বই জন । আল্লাহর শপথ! আমি 
আশা করি তোমরা জান্নাতীদের চারভাগের একভাগ হবে। আমরা এটা 
শুনে তাকবীর পাঠ করলাম । তারপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বললেনঃ আমি আশা করি তোমরা জান্নাতীদের তিনভাগের 
একভাগ হবে। আমরা এটা শুনেও তাকবীর পাঠ করলাম । তারপর নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আমি আশা করি তোমরা 
জান্নাতীদের দু’ভাগের একভাগ হবে। আমরা এটা শুনেও তাকবীর পাঠ 
করলাম । পরিশেষে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ 
তোমরা সমগ্র মানব জাতির মধ্যে একটি সাদা গরুর চামড়ায় একটি কালো 
লোমের মত ৷" 
কুরআন ও হাদীছ থেকে ইয়াজুয-মা’জুয সম্পর্কে যা জানা যায়ঃ 

আল্লাহর দু'জন সৎ বান্দা সমগ্র পৃথিবীর বাদশা হয়েছিলেন । একজন 
হলেন আল্লাহর নবী সুলায়মান ইবনে দাউদ (আঃ) আর অন্যজন যুল- 
কারনাইন বাদশা । যুলকারনাইন বাদশা পূর্ব-পশ্চিম প্রান্তসহ সমগ্র পৃথিবী 
পরিভ্রমণ করেছিলেন। কুরআন মাজীদের সূরা কাহাফে তার ভ্রমণ কাহিনী 
বর্ণিত হয়েছে। তার ভ্রমণের কাহিনীর এক পর্যায়ে ইয়াজুয-মা’জুযের 
বিবরণ এসেছে । আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
SIIB AUG Ce Bp ES FAIL YE ODES) 
EF DS Ah GO EAL EAT YL A bs OB 
MEIER hl Ts So 3 EE I OU oe i EF J If 
LS BE 1B U6 LLY GI BY CE MEd GH OS) CS 


! _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবু আহাদীছুল আম্বীয়া। 
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JOT YALE Uy 398% f LAE CS O63 Se El GS UU 0 
MEH OBE DE IT Ls DE BY Dy ES 

Us Ess 0 SS A SEN I 
“অতঃপর তিনি পথ অবলম্বন করলেন। চলতে চলতে তিনি যখন দুই 
পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে পৌছলেন তখন তথায় এমন এক জাতির সন্ধান 
পেলেন যারা তার কথা একেবারেই বুঝতে পারছিলনা। তারা বললঃ হে 
যুল-কারনাইন! ইয়াজুয ও মা’জুয পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আমরা 
কি আপনাকে বিনিময় স্বরূপ কর প্রদান করবো এই শর্তে যে, আপনি 
আমাদের ও তাদের মাঝখানে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দিবেন? যুল- 
কারনাইন বললেনঃ আমার প্রভু আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তাই যথেষ্ট । 
তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের 
মাঝখানে একটি মজবুত প্রাচীর তৈরী করে দিবো। তোমরা লোহার পাত 
নিয়ে আসো । অতঃপর যখন দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাকাস্থান পূর্ণ হয়ে লৌহ 
স্তূপ দুই পর্বতের সমান হলো তখন যুল-কারনাইন বললেনঃ তোমরা ফুক 
দিয়ে আগুন জ্বালাও । যখন ওটা আগুনে পরিণত হলো তখন তিনি বললেনঃ 
তোমরা গলিত তামা আনয়ন করো, ওটা আগুনের উপরে ঢেলে দেই । এভাবে 
প্রাচীর নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পর ইয়াজুয ও মা'জুয তা অতিক্রম করতে 
পারলোনা এবং তা ছিদ্র করতেও সক্ষম হলোনা যুল-কারনাইন বললেনঃ 
এটা আমার প্রভুর অনুগ্রহ । যখন আমার প্রভুর ওয়াদা পূরণের সময় 
(কিয়ামত) নিকটবর্তী হবে তখন তিনি প্রাচীরকে ভেঙ্গে চুরমার করে মাটির 
সাথে মিশিয়ে দিবেন। আমার প্রতিপালকের ওয়াদা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। 
সেদিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দেবো দলের পর দলে সাগরের ঢেউয়ের 
আকারে । এবং শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সকলকেই 
একত্ৰিত করবো” ৷ (সূরা কাহাফঃ ৯২-৯৯) 
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মা’জুযের আগমণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেনঃ 
SIR BY i AF Fp SEF EFL OS DY 
Cb ES Hs op ME SE BLN al al LS 2 3% 
“এমন কি যখন ইয়াজুয ও মা’জুযকে মুক্ত করা করা হবে তখন তারা 
প্রত্যেক উঁচু ভূমি থেকে দলে দলে ছুটে আসবে। যখন সত্য প্রতিশ্রুতি 
নিকটবর্তী হবে তখন কাফেরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। তারা বলবেঃ হায় 
দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম এবিষয়ে উদাসীন; বরং আমরা 
ছিলাম জালেম” । (সুরা আম্বীয়াঃ ৯৬-৯৭) 
এই আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা ন্যায় পরায়ন বাদশা 
যুল-কারনাইনকে ইয়াজুয-মা’জুযের বিশাল প্রাচীর নির্মাণের ক্ষমতা 
দিয়েছিলেন। যাতে তারা মানুষের মাঝে এবং পৃথিবীতে অশাস্তি ও বিপর্যয় 
সৃষ্টি করতে না পারে। যখন নির্দিষ্ট সময় এসে যাবে এবং কিয়ামত নিকটবর্তী 
হবে তখন উক্ত প্রাচীর ভেঙ্গে যাবে। প্রচন্ড বেগে তারা দলে দলে বের হয়ে 
আসবে। কোন শক্তিই তাদের সামনে দাড়াতে পারবেনা । পৃথিবীতে তারা 
অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে । আর এটি হবে শিংগায় ফুক দেয়া, দুনিয়া 
ধ্বংস ও কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার অতি নিকটবর্তী সময়ে । 
বুখারী ও মুসলিম শরীফে যায়নাব বিনতে জাহ্‌শ (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে, 
CAL LG dyad 0 IA ES GE 5 os xe dt So gd 
eh G3 058 Pe EH CFU oe EAS OBS YS 
Ly Sg allt 135 UCI ios Ca CRS LG Gb Si od 
LA 5 131 0 U6 Sula 
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“একদা নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তীর নিকটে ভীত-সন্তরস্ত হয়ে 
প্রবেশ করলেন। তিনি বলছিলেনঃ ৫ / 1 0) । আরবদের জন্য ধ্বংস! একটি 
অকল্যাণ তাদের অতি নিকটবর্তী হয়ে গেছে। আজ ইয়াজুয-মা'জুযের প্রাচীর 
এই পরিমাণ খুলে দেয়া হয়েছে। এ কথা বলে তিনি হাতের বৃদ্ধাঙ্ুলী ও তার 
পার্ম্বের আঙ্গুল দিয়ে বৃত্ত তৈরী করে দেখালেন যায়নাব বিনতে জাহ্‌শ (রাঃ) 
বলেনঃ আমি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বললামঃ হে আল্লাহর 
রাসুল! আমাদের মাঝে সৎ লোক থাকতেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো? নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হ্যা, যখন পাপ কাজ বেড়ে যাবে” ৷ 
ইয়াজুয-মা’জুয কখন বের হবে? 

কুরআনের বর্ণনা থেকে যা জানা যায়, তাহলো কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে 
তারা মানব সমাজে চলে এসে ব্যাপক অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। 
EIS i EE OG SE BE 05 SA EF EFL 


fA 56 ee CAL by > U8 GI Al Bgl UE LS for) ng 
Le GE Sl U6 andl E Rb OG BE BL oS nl SE a 
iT 2 EE T8900 Ey Gi dss YY Ub cd 
MEE SD Me 0 Lari sll O43 All So OF Pls Sof 
AGS bie ah Ro Ge teh ct digs OF 
ae dl do al 105 U6 Ge ED i SW dl xd at Ml Ce 

reed te FE RS Ladd SCS OY on od 0 pls 


! _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আম্বীয়া । 
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“ইয়াজুয-মা’জুয প্রাচীরের ভিতর থেকে বের হওয়ার জন্য প্রতিদিন খনন 
কাজে লিপ্ত রয়েছে। খনন করতে করতে যখন তারা বের হওয়ার 
কাছাকাছি এসে যায় এবং সূর্যের আলো দেখতে পায় তখন তাদের নেতা 
বলেঃ ফিরে চলে যাও, আগামীকাল এসে খনন কাজ শেষ করে সকাল 
সকাল বের হয়ে যাব। আল্লাহ তা'আলা রাত্রিতে প্রাচীরকে আগের চেয়ে 
আরো শক্তভাবে বন্ধ করে দেন। প্রতিদিন এভাবেই তাদের কাজ চলতে 
থাকে । অতঃপর আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদ যখন শেষ হবে এবং তিনি 
তাদেরকে বের করতে চাইবেন তখন তারা খনন করবে এবং খনন করতে 
করতে যখন সূর্যের আলো দেখতে পাবে তখন তাদের নেতা বলবেঃ ফিরে 
চলে যাও ৷ ইনশা-আল্লাহ আগামীকাল এসে খনন কাজ শেষ করে সকাল 
সকাল বের হয়ে যাবো । এবার তারা ইনশা-আল্লাহ বলবে । অথচ এর 
আগে কখনও তা বলেনি । তাই পরের দিনি এসে দেখবে যেভাবে রেখে 
গিয়েছিল সেভাবেই রয়ে গেছে। অতি সহজেই তা খনন করে মানব 
সমাজে বের হয়ে আসবে। তারা পৃথিবীর নদী-নালার সমস্ত পানি পান 
করে ফেলবে । এমনকি তাদের প্রথম দল কোন একটি নদীর পাশে গিয়ে 
নদীর সমস্ত পানি পান করে শুকিয়ে ফেলবে পরবর্তী দলটি সেখানে এসে 
কোন পানি দেখতে না পেয়ে বলবেঃ এখানে তো এক সময় পানি ছিল। 
দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করবে। ইয়াজুয-মা’জুযের দল যখন পৃথিবীতে কোন 
মানুষ দেখতে পাবেনা তখন তাদের একজন বলবে যমিনের সকল 
অধিবাসীকে খতম করেছি। আকাশের অধিবাসীরা বাকী রয়েছে। এই বলে 
তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে । রক্ত মিশ্রিত হয়ে তীর ফেরত 
আসবে । তখন তারা বলবে যমিনের অধিবাসীকে পরাজিত করেছি এবং 
আকাশের অধিবাসী পর্যন্ত পৌছে গেছি। অতঃপর আল্লাহ তাদের ঘাড়ে 
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নাগাফ’ নামক এক শ্রেণীর পৌকা প্রেরণ করবেন। এতে এক সময়ে 
একটি প্রাণী মৃত্যু বরণ করার মতই তারা সকলেই হালাক হয়ে যাবে। নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “আল্লাহর শপথ! তাদের মরা 
দেহ এবং চর্বি ভক্ষণ করে যমিনের জীব-জসত্ত ও কীটপতঙ্গ মোটা হয়ে 
যাবে এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে” ৷ 

তবে নির্দিষ্টভাবে তাদের আগমণ হবে ঈসা (আঃ)এর আগমণ এবং 
দাজ্জালকে পরাজিত করার পর। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বলেনঃ 
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! _সথবনে মাজা, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান ও মুস্তাদরাকে হাকেম । সিলসিলায়ে সাহীহা, হাদীছ নং- ১৭৩৫ । 
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“অতঃপর ঈসা (আঃ)এর নিকট এমন কিছু লোক আসবেন, 
যাদেরকে আল্লাহ তা’আলা দাজ্জালের ফিতনা হতে হেফাযত 
করেছেন। তিনি তাদের চেহারায় হাত বুলাবেন এবং বেহেশতের 
মধ্যে তাদের উচচ মর্যাদা সম্পর্কে সংবাদ দিবেন। ঈসা (আঃ) যখন 
এ অবস্থায় থাকবেন তখন আন্লাহ তা'আলা তাকে জানাবেন যে, 
আমি এমন একটি জাতি বের করেছি, যাদের সাথে মোকাবেলা 
করার ক্ষমতা কারো নেই ৷ কাজেই আপনি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে 
তুর পাহাড়ে উঠে যান। এ সময় আল্লাহ তা'আলা ইয়াজুয-মা’জুযের 
বাহিনী প্রেরণ করবেন। তারা প্রত্যেক উঁচু ভূমি থেকে বের হয়ে 
আসবে তাদের প্রথম দলটি ফিলিস্তীনের তাবারীয়া জলাশয়ের সমস্ত 
পানি পান করে ফেলবে তাদের শেষ দলটি সেখানে এসে কোন 
পানি না পেয়ে বলবেঃ এক সময় এখানে পানি ছিল । তারা আল্লাহ্র 
নবী ও তার সাথীদেরকে অবরোধ করে রাখবে ঈসা (আঃ) ও তার 
সাথীগণ প্রচন্ড খাদ্যাভাবে পড়বেন। এমনকি বর্তমানে তোমাদের 
কাছে একশত স্বর্ণ মুদ্দার চেয়ে তাদের কাছে একটি গরুর মাথা 
তখন বেশী প্রিয় হবে। আন্পাহর নবী ঈসা ও তার সাথীগণ এই 
ফিতনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আন্মাহর কাছে দু’আ করবেন। 
আল্লাহ তাদের দু’আ কবূল করে ইয়াজুয-মা’জুযের ঘাড়ে ‘নাগাফ’ 
নামক একশ্রেণীর পৌকা প্রেরণ করবেন। এতে এক সময়ে একটি 
প্রাণী মৃত্যু বরণ করার মত তারা সকলেই হালাক হয়ে যাবে। 
অতঃপর আল্লাহর নবী ঈসা ও তার সাহাবীগণ যমিনে নেমে এসে 
দেখবেন ইয়াজুয-মাজুযের মরা-পচা লাশ ও তাদের শরীরের চর্বিতে 
সমগ্র যমিন ভরপূর হয়ে গেছে। কোথাও অর্ধহাত জায়গাও খালি 
নেই৷ আন্লাহর নবী ঈসা ও তার সাথীগণ আল্লাহর কাছে আবার 


কয়ামতের আলামত............ www.salafibd.wordpress.com.... 116 


দু'আ করবেন আল্লাহ তাদের দু’আ কবূল করে উটের গর্দানের মত 
লম্বা লম্বা একদল পাখি পাঠাবেন। আল্লাহর আদেশে পাখিগুলো 
তাদেরকে অন্যত্র নিক্ষেপ করে পৃথিবীকে পরিস্কার করবে। অতঃপর 
আল্লাহ তা’আলা প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। এতে পৃথিবী একেবারে 
আয়নার মত পরিস্কার হয়ে যাবে৷’ 
ইয়াজুয-মা’জুয ধ্বংসের পর পৃথিবীর সুখ-স্বাচ্ছন্দঃ 

প্রাচীরের অপর প্রান্ত হতে বের হয়ে এসে ইয়াজুয-মা’জুয যখন পৃথিবীতে 
বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টি করবে, অকাতরে গণহত্যা চালাবে এবং ধন-সম্পদ 
ও ফসল-ফলাদি ধ্বংসের কাজে লিপ্ত হবে তখন আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ) 
এই মহা বিপদ থেকে মুসলমানদেরকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহর কাছে 
দু'আ করবেন। কারণ তারা সংখ্যায় এত বেশী এবং তাদের আক্রমণ এত 
প্রচন্ড হবে যে, তাদের সাথে মোকাবেলা করার মত মুসলমানদের কোন 
শক্তি থাকবেনা । আল্লাহ তা’আলা তার দু'আ কবুল করে ইয়াজুয-মা’জুযের 
উপরে ছোট ছোট এক ধরণের পৌকা প্রেরণ করবেন। পৌকাগুলোর 
আক্ৰমণে এই বাহিনী স্বমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের মরা-পঁচা দেহে এবং 
দুর্গন্ধে যমিন ভরপুর হয়ে যাবে এবং তাতে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে 
পড়বে এতে নতুন এক সমস্যার সৃষ্টি হবে। দ্বিতীয়বার আল্লাহর নবী ঈসা 
(আঃ) আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন। আল্লাহ তাদের দু'আ কবূল করে 
উটের গর্দানের মত লম্বা লম্বা এক দল পাখি পাঠাবেন । আল্লাহর আদেশে 
পাখিগুলো তাদেরকে সাগরে নিক্ষেপ করে পৃথিবীকে পরিস্কার করবে। 
অতঃপর আল্লাহ তা'আলা প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। এতে পৃথিবী একেবারে 
আয়নার মত পরিস্কার হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যমিনকে 
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ফসল-ফলাদি উৎপন্ন করার আদেশ দিবেন। যমিন সকল প্রকার ফল ও 
ফসল উৎপন্ন করবে । ফলগুলো এত বড় হবে যে, একটি ডালিম এক দল 
মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে। লোকেরা ডালিমের খোসার নিচে ছাঁয়া গ্রহণ 
করতে পারবে । দুধে বরকত দেয়া হবে। একটি উটের দুধ সেদিন কয়েকটি 
গোত্রের জন্য যথেষ্ট হবে, একটি গাভীর দুধ একটি গোত্রের লোকের জন্য 
যথেষ্ট হবে এবং একটি ছাগলের দুধ এক পরিবারের সকলের জন্য যথেষ্ট 
হবে৷” 

মোটকথা মানুষের মাঝে তখন চরম সুখ-শান্তি বিরাজ করবে। কোন 
প্রকার অভাব-অনটন থাকবেনা । সকল বস্তুতে আল্লাহর তরফ থেকে 
বরকত নাযিল হবে। আল্লাহর ইচ্ছায় নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এ অবস্থা বিরাজ 
করবে। কতই না সুন্দর হবে তখনকার মানুষের জীবন ব্যবস্থা! 

৫. তিনটি বড় ধরণের ভূমিধসনঃ 

ভূমিধসন অর্থ হচ্ছে যমিনের কোন অংশ নিচে চলে গিয়ে বিলীন হয়ে 

যাওয়া । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
(lis 4 Ed) 

“অতঃপর আমি কারনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম” । 
(সূরা কাসাসঃ ৮১) কিয়ামতের পূর্বে তিনটি স্থানে বিশাল আকারের ভূমিধস 
হবে। এগুলো হবে কিয়ামতের বড় আলামতের অন্তর্ভুক্ত ৷ নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
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“দশটি আলামত প্রকাশ হওয়ার পূর্বে কিয়ামত সংঘটিত হবেনা । তার 
মধ্যে থেকে তিনটি ভূমি ধসের কথা উল্লেখ করলেন। একটি হবে 
পূর্বাঞ্চলে, একটি হবে পশ্চিমাঞ্চলে এবং আরেকটি হবে আরব 
উপদ্বীপে” ৷” উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছিঃ 
UCB AF Us) oA US) GP US AN SE 
SALEEM IESE IE EATEN TE LEE TRG 
“আমি চলে যাওয়ার পর অচিরেই তিনটি স্থানে ভূমিধস হবে। একটি হবে 
পূর্বাঞ্চলে, একটি হবে পশ্চিমাঞ্চলে এবং আরেকটি হবে আরব উপদ্বীপে ৷ 
আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! সৎ লোক বর্তমান থাকতেই কি উহাতে 
ভূমিধস হবে? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হ্যা, যখন 
পাপকাজ বেশী হবে” ৷ 
এই ভূমিধসগুলো কি হয়ে গেছে? 

কিয়ামতের অন্যান্য বড় আলামতের মতই এই ভূমিধসগুলো এখনও 
সংঘটিত হয়নি। এক শ্রেণীর আলেম মনে করেন ভূমিধসন তিনটি হয়ে 
গেছে। কিন্তু বিশুদ্ধ মতে এই আলামতগুলোর কোন একটিও এখনও 
প্রকাশিত হয়নি। এখানে সেখানে প্রায়ই আমরা যে সমস্ত ভূমিধসের 


! _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান । 
* _ ইমাম হায়ছামী বলেনঃ তাবারানী তার আওসাতে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। । 
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সংবাদ পেয়ে থাকি সেগুলো কিয়ামতের ছোট আলামতের অন্তর্ভূক্ত । আর 
যে সমস্ত ভূমিধসন কিয়ামত নিকটবতী হওয়ার আলামত হিসেবে প্রকাশিত 
হবে তা হবে অত্যন্ত বড় আকারে পূর্ব, পশ্চিম এবং আরব উপদ্থীপের 
বিশাল এলাকা জুড়ে তা প্রকাশ হবে। 

মোটকথা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে তিনটি ভূমিধসের 
খবর দিয়েছেন তা আখেরী যামানায় অবশ্যই সংঘটিত হবে। প্রতিটি 
মুসলিমের উপর তাতে বিশ্বাস করা ওয়াজিব । 


৬. বিশাল একটি ধোয়ার আগমণঃ 
সন্নিকটবতী সময়ে বিশাল আকারের একটি ধোয়া বের হয়ে আকাশ এবং 
যমিনের মধ্যবর্তী খালি জায়গা পূর্ণ করে ফেলবে। মু'মিন ব্যক্তিদেরকে 
সামান্য একটু সর্দি-কাশি ও জ্বরে আক্রান্ত করে দিবে। কাফেরদের 
এবং শরীরের প্রতিটি ছিদ্র দিয়ে ধোয়া বের হবে। এটি তাদের জন্য একটি 

যন্ত্রনাদায়ক আযাবে পরিণত হবে । আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
03) ef CE 1s nll AX (D0) us DEL SUL Sb BY LEY 
J) se By SFU ff OV IF UG 
EL US SU VAS Ul (38) Oped lk 1G BE VFS Oo) Ee 
(0৫) yu 
“অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেই দিনের যেদিন আকাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন 
হবে। এবং তা আচ্ছন্ন করে ফেলবে মানব জাতিকে । এটা হবে এক 
যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি । তখন তারা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! 
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আমাদেরকে এই শাস্তি হতে মুক্তি দিন আমরা ঈমান আনয়ন করবো। 
তারা কি করে উপদেশ গ্রহণ করবে? তাদের কাছে তো এসেছে সুস্পষ্ট 
একজন রাসূল । অতঃপর তারা তাঁকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে বলেছেঃ সে তো 
শেখানো কথা বলছে, সে তো একজন পাগল” । আমি আযাব একটখানি 
সরিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু এরপরও তোমরা পূর্বের ন্যায় আচরণ করবে। (সূরা 
দুখানঃ ১০-১৫) 
মুসলিম শরীফে হুজায়ফা ইবনে উসায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ 
SLUG ON LIBS 1S Loy Ele os le dt So 
JEU SEIN FH SUT Tak CS OVS So BE SS Gh UG els 
HG Se dt So ip ofl et 1339 Vi be ol E pb HG 
G3 of Es) Bl es BS BU Eb E FU 
SY Bs hl os EPS IU EUS GT) SA Sn 
“একদা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের কাছে আগমণ 
করলেন। আমরা তখন কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম । তিনি বললেনঃ 
যতদিন তোমরা দশটি আলামত না দেখ ততদিন কিয়ামত হবেনা । (১) ধোয়া 
(২) দাজ্জালের আগমণ (৩) দাব্বা (ভূগর্ভ থেকে নির্গত অদভুত এক জানোয়ারের 
আগমণ) (৪) পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় (৫) ঈসা ইবনে মারিয়ামের আগমণ ৬) 
ইয়াজুয-মা’জুযের আবির্ভাব (৭) পূর্বে ভূমিধসন (৮) পশ্চিমে ভূমিধসন (৯) 
আরব উপদ্থীপে ভূমিধসন (১০) সর্বশেষে ইয়ামান থেকে একটি আগুন বের হয়ে 
মানুষকে সিরিয়ার দিকে হীকিয়ে নিবে” ৷” তিনি আরো বলেনঃ 
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“নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে তিনটি বিষয়ে সতর্ক করছেন। (১) 
ধোয়া, যা মু'মিনকে কেবল এক প্রকার সর্দিতে আক্রান্ত করে দেবে এবং কাফেরের 
শরীরের প্রতিটি ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে প্রতিটি ছিদ্র দিয়ে বের হতে থাকবে। (২) 
ভুগ্ভ থেকে নির্গত অভুত এক জানোয়ারের আগমণ । (৩) দাজ্জালের আগমণ ৷" 
সমগ্র পৃথিবী ছেয়ে ফেলবে ৷ কুরআনের আয়াত ও বিশুদ্ধ হাদীছের মাধ্যমে 

প্রমাণিত বিধায় তাতে বিশ্বাস করা প্রত্যেক মু’মিনের উপর ওয়াজিব । 
৭. পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় হবেঃ 

বর্তমানে প্রতিদিন পূর্ব দিক থেকে সূর্য উদিত হচ্ছে। আখেরী যামানায় 
কিয়ামতের সন্নিকটবতী সময়ে এ অবস্থার পরিবর্তন হয়ে পশ্চিমাকাশে 
সূর্যোদয় ঘটবে। এটি হবে কিয়ামতের অত্যন্ত নিকটবর্তী সময়ে । 
পশ্চিমাকাশে সূর্য উঠার পর তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। কুরআন ও 

সহীহ হাদীছের মাধ্যমে এ বিষয়টি প্রমাণিত । আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
EO oT Cass Gf Gb 3 OU al OF 0 S555 HY 
ES I 0 bs CT SG od GE Cols Ed 0 US oT Cass ol 
COE 6 16 Bs Gl 
“তারা শুধু এ বিষয়ের দিকে চেয়ে আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আগমণ 
করবে কিংবা আপনার পালনকর্তা আগমণ করবেন। অথবা আপনার 


! _ তাফসীরে তাবারী, ইবনে কাছীর ৷ 
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পালনকর্তার কোন নিদর্শন আসবে। যে দিন আপনার পালনকর্তার কোন 
নিদৰ্শন এসে যাবে তখন এমন ব্যক্তির ঈমান কোন উপকারে আসবেনা যে পূর্ব 
থেকে ঈমান আনয়ন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোন সৎকাজ 
করেনি। হে নবী! আপনি বলুনঃ তোমরা অপেক্ষা করতে থাক। আমরাও 
অপেক্ষা করতে থাকলাম” । (সুরা আন’আমঃ ১৫৮) 

অধিকাংশ মুফাস্সিরে কুরআনের মতে অত্র আয়াতে “কোন নিদর্শন” 
বলতে পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়কে বুঝানো হয়েছে। ইবনে জারীর 
আত্-তাবারী বলেনঃ আয়াতে বর্ণিত নিদর্শনটি পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্য 
উদিত হওয়াই অধিক বিশুদ্ধ । কারণ এ ব্যাপারে অনেক সহীহ হাদীছ 
বৰ্ণিত হয়েছে৷” 

১) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 

UAE x nl BT Cale BY Ghee BS BCI EGS 

CFE BESS HB TST GE Cl LS) i US 

“যতদিন পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবেনা ততদিন কিয়ামত হবেনা । 
যখন পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে এবং মানুষ তা দেখতে পাবে 
তখন সকলেই ঈমান আনবে তখন এমন ব্যক্তির ঈমান কোন উপকারে 
আসবেনা যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী 
কোন সৎকাজ করেনি” ৷* 

২) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেনঃ 

OF NB bs Batis st CHS Fl i basi fo Fd) 


! _ তাফসীরে তাবারী, (৮/ ১০৩) 
* _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর্‌ রিকাক । 
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OE GT 

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তা’আলা দিনের বেলায় অপরাধকারীদের তাওবা কবূল 
করার জন্য সারা রাত স্বীয় হাত প্রসারিত করে রাখেন এবং রাতের বেলায় 
অপরাধকারীদের তাওবা কবুল করার জন্য সারা দিন তার হাত প্রসারিত 
করে রাখেন। পশ্চিম আকাশ দিয়ে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এভাবে 
তাওবার দরজা খোলা থাকবে” ৷” 
পশ্চিম আকাশে সূর্য উঠার পর তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবেঃ 

আল্লাহ তা’আলা অত্যন্ত পরম দয়াময় ও ক্ষমাশীল । বান্দা গুনাহ করে 
যখন তার কাছে ক্ষমা চায় তখন তিনি খুশী হন এবং বান্দার গুনাহ ক্ষমা 
করে দেন। পশ্চিম আকাশে সূর্য উঠার পূর্ব পর্যন্ত তিনি বান্দার তাওবা 
কবূল করতে থাকবেন। কিন্তু যখন পশ্চিম আকাশে সূর্য উঠে যাবে তখন 
কারো ঈমান গ্রহণযোগ্য হবেনা এবং ফাসেক ও গুনাহগারের তাওবাও 
কবূল হবেনা । কারণ পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হওয়া একটি বিরাট 
নিদর্শন যা সে সময়কার প্রতিটি জীবিত ব্যক্তিই দেখতে পাবে এবং 
প্রত্যেক কাফেরই কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। অথচ 
ইতিপূর্বে তারা অস্বীকার করতো । মরণ উপস্থিত হওয়ার পর পাপী মু’মিন 
ব্যক্তির মতই হবে তাদের অবস্থা । মরণ উপস্থিত হওয়ার পর গুনাহগার 
বান্দার তাওবা যেমন কবূল হয়না পশ্চিম আকাশে সূর্য উঠার পর তেমনি 
কাফেরের ঈমান ও গুনাহগারের তাওবা কবূল হবেনা । আল্লাহ তা’আলা 
বলেনঃ 
MEE ELD BY) OS Lae 9 ES Un UST EE db ET 6 CL CB 


! _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তাওবা ৷ 
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CO DIG i oe BCE HS ME CN Ct 
“তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করলো তখন বললোঃ আমরা এক 
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করলাম এবং যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক 
করতাম তাদেরকে পরিহার করলাম। অতঃপর তাদের এ ঈমান কোন 
উপকারে আসলোনা যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করল । আল্লাহর এ নীতি পূর্ব 
থেকে তার বান্দাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। সেখানে কাফেরের৷ ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়” । (সূরা গাফেরঃ ৮৪-৮৫) 

ইমাম কুরতুবী পূর্ববর্তী যামানার আলেমদের থেকে বর্ণনা করে বলেনঃ 
পশ্চিম আকাশে সূর্য উঠার পর ঈমান ও তাওবা কবুল না হওয়ার করণ এই 
যে, তখন অন্তরে ভয় ঢুকে যাবে, পাপ কাজ করার আশা-আকাঙ্খা মিটে 
যাবে এবং শরীরের শক্তি শেষ হয়ে যাবে। কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার 
সময় সকল মানুষ মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে উপস্থিত ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যাবে। তাই 
পশ্চিম আকাশে সূর্য দেখে কেউ তাওবা করলে তার তাওবা কবূল হবেনা । 
যেমনভাবে মালকুল মাওতকে দেখে তাওবা করলে কারও তাওবা কবূল 
হয়না । (তাফসীরে কুরতুবী, ৭/ ১৪৬) 

ইমাম ইবনে কাছীর বলেনঃ “সে দিন যদি কোন কাফের ঈমান এনে 
মুসলমান হয়ে যায় তার ঈমান গ্রহণ করা হবেনা । সে দিনের পূর্বে যে 
ব্যক্তি মু’মিন থাকবে সে যদি ঈমানদার হওয়ার সাথে সাথে সৎকর্ম পরায়ন 
হয়ে থাকে তাহলে সে মহান কল্যাণের উপর থাকবে। আর যদি সে 
গুনাহগার বান্দা হয়ে থাকে এবং পশ্চিম আকাশে সূর্য উঠতে দেখে তাওবা 
করে তার তাওবা কবূল হবেনা” ৷" 


! _ তাফসীরে ইবনে কাছীর, (৩/৩৭১) । 
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৮. দাব্বাতুল আরদ্‌ 

আখেরী যামানায় কিয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময়ে যমিন থেকে দাব্বাতুল 
আরদ্‌ নামক এক অদ্ভুত জানোয়ার বের হবে। জন্তুটি মানুষের সাথে কথা 
বলবে । এটি হবে কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার অন্যতম সর্বশেষ ভয়াবহ 
আলামত ৷ পশ্চিম আকাশে সূৰ্য উদিত হওয়ার পর তাওবার দরজা বন্ধ 
হয়ে গেলে এটি বের হবে। সহীহ হাদীছ থেকে জানা যায়, পশ্চিম আকাশে 
সুর্য উঠার কিছুক্ষণ পরই যমিন থেকে এই অদ্ভুত জানোয়ারটি বের হবে। 
তাওবার দরজা যে একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে- এ কথাটিকে চূড়ান্তভাবে 
প্রমাণ করার জন্য সে মু’মিনদেরকে কাফের থেকে নির্দিষ্ট চিহ্নের মাধ্যমে 
আলাদা করে ফেলবে। মু’মিনের কপালে লিখে দিবে ‘মু'মিন’ এবং 
কাফেরের কপালে লিখে দিবে ‘কাফের’ । 

এ ব্যাপারে কুরআন থেকে যা জানা যায়ঃ 

কুরআন মাযীদের সূরা নামলের ৮২ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
(O35 GS lr MES p50 cp LS id Cpl TS 135) 
“যখন প্রতিশ্রুতি (কিয়ামত) নিকটবর্তী হবে তখন আমি তাদের সামনে 
ভূগর্ভ থেকে একটি প্রাণী নির্গত করবো । সে মানুষের সাথে কথা বলবেঃ 
এ বিষয়ে যে, মানুষ আমার নিদর্শন সমূহে বিশ্বাস করতোনা” । 

ইবনে কাছীর বলেনঃ আখেরী যামানায় মানুষ যখন নানা পাপ কাজে 
লিপ্ত হবে, আল্লাহর আদেশ পালন বর্জন করবে এবং দ্বীনকে পরিবর্তন 
করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনে এই জন্তুটি বের করবেন” ৷ 


! _ তাফসীরে ইবনে কাছীর, (৩/৩৫১) । 
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ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ “জন্তুটি মানুষের মতই কথা বলবে” ৷" 
প্রাণীটির কাজ কি হবে এবং কি বিষয়ে মানুষের সাথে কথা বলবে- এ 
ব্যাপারে আল্লামা আলুসী বলেনঃ আয়াতে উল্লেখিত কুরআনের বাণীটিই 
হবে তার কথা । অর্থাৎ (৬,3৮ 0 5৮% 156 (৮ 91) এই বাক্যটি সে 
আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে শুনাবে। মর্ম এই যে, আজকের পূর্বে অনেক 
মানুষই আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করেনি। বিশেষ করে 
কিয়ামতের আলামত ও তা সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে । এমনকি আমার 
আগমণের বিষয়েও অনেক মানুষ বিশ্বাস করতোনা। এখন সে সময় এসে 
গেছে এবং আমিও বের হয়ে এসেছি। 
দাব্বাতুল আরদ্‌ সম্পর্কে হাদীছ থেকে যা অবগত হওয়া যায়ঃ 
১) মুসলিম শরীফে হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেনঃ 
SUNS OEN GIS 1G Ly Ele ls Sle dit So tod hl 
Hy Jey dod FY UT Lie CSG BE SS Yh U6 ela 
CRD Mi HE Le rip ofl Gt 0339 Ge or dl E fb 
OT OL PO EEG 
OZ Ld Bs od Ss EPS WSUS pT 
“একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট আগমণ 
করলেন। আমরা তখন কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে আলোচনা 
করছিলাম । তিনি বললেনঃ যতদিন তোমরা দশটি আলামত না দেখ 
ততদিন কিয়ামত হবেনা ৷ (১) ধোয়া (২) দাজ্জালের আগমণ (৩) ভূগর্ভ 


! _ পূর্বোক্ত উৎস । 
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থেকে নির্গত দাব্বাতুল আরদ্‌ নামক অদ্ুত এক জানোয়ারের আগমণ ৪) 
পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় (৫) ঈসা ইবনে মারইয়ামের আগমণ (৬) 
ইয়াজুয-মা’জুযের আবির্ভাব (৭) পূর্বে ভূমিধসন (৮) পশ্চিমে ভূমিধসন 
(৯) আরব উপদ্বীপে ভূমিধসন (১০) সর্বশেষে ইয়ামান থেকে একটি 
আগুন বের হয়ে মানুষকে সিরিয়ার দিকে হাঁকিয়ে নিবে” । 

২) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 

IEF EFS or EG SIN gh > Se ON id i Ed 
অর্থঃ “দাব্বাতুল আরদ্‌ নামক একটি প্রাণী বের হবে এবং মানুষের নাকে 
চিহ্ন দিবে। অতঃপর মানুষেরা পৃথিবীতে জীবন যাপন করবে। প্রাণীটি 
সকল মানুষের নাকেই দাগ লাগিয়ে দিবে। এমনকি উট ক্রয়কারীকে যদি 
জিজ্ঞেস করা হয় তুমি এটি কার কাছ থেকে ক্রয় করেছো? সে বলবেঃ 
আমি এটি নাকে দাগ ওয়ালা একজন ব্যক্তির নিকট থেকে ক্রয় করেছি” ৷ 
৩) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেনঃ 

Of Ly Cast opal x3 G8 OUles oe Ff Cab tens dll Es 
BE UR UA bef: US UG Osan ON JO pied BS) 
“দাব্বাতুল আরদ্‌ বের হবে। তার সাথে থাকবে মুসা (আঃ)এর লাঠি এবং 
সুলায়মান (আঃ)এর আংটি । কাফেরের নাকে সুলায়মান (আঃ)এর আংটি 
দিয়ে দাগ লাগাবে এবং মুসা (আঃ)এর লাঠি দিয়ে মু’মিনের চেহারাকে 


! _ মুসনাদে আহমাদ । সিলসিলায়ে সাহীহা, হাদীছ নং- ৩২২ । 
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উজ্জল করে দিবে। লোকেরা খানার টেবিল ও দনস্তরখানায় বসেও একে 
অপরকে বলবেঃ হে মু'মিন! হে কাফের! 

প্রাণীটির ধরণ কেমন হবে? 

সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির । সেটি মানুষের সাথে কথা বলবে । প্রাণীটি কোন 
শ্রেণীর হবে- এনিয়ে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। 

১) ইমাম কুরতুবী বলেনঃ এটি হবে সালেহ (আঃ)এর উটনীর বাছুর ৷ 
যখন কাফেরেরা উটনীকে হত্যা করে দিল তখন বাছুরটি পাথরের মাঝে 
ঢুকে পড়েছিল। সেটি আল্লাহর অনুমতিক্ৰমে কিয়ামতের পূর্বে বের হয়ে 
আসবে । ইমাম কুরতুবী বলেনঃ এটিই বিশুদ্ধ মত । 

তার এ কথা খহণযোগ্য নয়। কারণ তিনি যে হাদীছ দিয়ে দলীল এহণ করেছেন 
তার সনদে এমন একজন রাবী (বর্ণনাকারী) আছেন যার বর্ণনা খহণযোগ্য নয় । 
২) কেউ কেউ বলেছেন এটি হবে দাজ্জালের হাদীছে বর্ণিত জাস্সাসা। 

এ মতটিও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ দাজ্জালের হাদীছে যে প্রাণীটির 
কথা এসেছে তার নাম জাস্সাসা। আর কিয়ামতের পূর্বে যে প্রাণীটি 
বের হবে তার নাম দাব্বাতুল আরদ্‌ যা কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ 
করা হয়েছে। 

৩) কেউ কেউ বলেছেনঃ এটি হলো সেই সাপ যা কা’বার দেয়ালে 
ছিল। কুরাইশরা যখন কা’বা ঘর নির্মাণ করার ইচ্ছা পোষাণ করল 
তখন সাপটিই তাদের নির্মাণ কাজ শুরু করতে মূল বাধা হয়ে 
দাড়িয়েছিল। একটি পাখি এসে সাপটিকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলে 
নির্মাণ কাজের বাধা দূর হয়ে যায়। কিন্তু এ কথার পক্ষেও কোন 


! _ মুসনাদে ইমাম আহমাদ । আহমাদ শাকের সহীহ বলেছেন, হাদীছ নং- ৭৯২৪ । 
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দলীল নেই । এমনি আরো অনেক কথা বর্ণিত আছে। এগুলোর প্রতি 
গুরুত্্‌ দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ কোন একটি মতের 
স্বপক্ষে সহীহ কোন দলীল পাওয়া যায়না । 

শায়খ আহমাদ শাকের মুসনাদে আহমাদের ব্যাখ্যায় বলেনঃ “কুরআনের 
আয়াতে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় বলা আছে এটি হলো দাব্বাতুল আরদ্‌ । 
দাব্বা অর্থ অত্যন্ত সুস্পষ্ট । কোন প্রকার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই; বরং 
আমরা বিশ্বাস করি আখেরী যামানায় একটি অদ্ভুত ধরণের জন্তু বের হবে। 
সে মানুষের সাথে কথা বলবে কুরআন ও সহীহ হাদীছে তার গুণাগুণও 
বৰ্ণিত হয়েছে। আমরা তাতে বিশ্বাস করি” । 

পৃথিবীর কোন্‌ জায়গা থেকে প্রাণীটি বের হবে? 

১) এটি বের হবে পৃথিবীর সর্বশ্ষ্ঠ ও সবচেয়ে সম্মানিত মসজিদ থেকে । 
ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ “সাফা পাহাড় ফেটে প্রাণীটি বের হবে। তিনি 
বলেনঃ আমি যদি চাইতাম তাহলে যে স্থানটি থেকে বের হবে তাতে পা 
রেখে দেখাতে পারতাম” ৷” 

২) জন্তুটি তিনবার বের হবে। প্রথমে বের হবে কা'বা শরীফ হতে দূরবর্তী 
একটি গ্রাম থেকে । অতঃপর কিছু দিন লুকিয়ে থাকার পর আবার বের হবে। 
পরিশেষে কাবা ঘর থেকে বের হবে। 

এ ব্যাপারে আরো কথা বর্ণিত আছে। সব মিলিয়ে আমরা বলবঃ মক্কা শরীফ 
থেকে দাব্বাতুল আরদ্‌ বের হবে। অতঃপর সমগ্র পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে। 
প্রাণীটির কাজ কি হবে? 


! _ তাফসীরে কুরতুবী (১৩/ ২৬৩), তাবারানী ফিল আওসাত (২/১৭৬) । 
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১) প্রাণীটি মানুষের সাথে কথা বলবে প্রাণীটি কি বিষয়ে মানুষের সাথে 
কথা বলবে- এ ব্যাপারে আল্লামা আলুসী বলেনঃ আয়াতে উল্লেখিত 
কুরআনের বাণীটিই হবে তার কথা । অর্থাৎ 055% 0 5১৮ $6 
এই বাক্যটি সে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে শুনাবে। মর্ম এই যে, 
আজকের পূর্বে অনেক মানুষই আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস 
করেনি। বিশেষ করে কিয়ামতের আলামত ও তা আগমণের বিষয়ে । 
এমনকি আমার আগমণের বিষয়েও অনেক মানুষ বিশ্বাস করতোনা। এখন 
সে সময় এসে গেছে এবং আমিও বের হয়ে এসেছি। 

২) সে মু’মিনদেরকে কাফের থেকে নির্দিষ্ট চিহ্নের মাধ্যমে আলাদা করে 
ফেলবে মু’মিনের কপালে লিখে দিবে ‘মু’'মিন’এবং কাফেরের কপালে 
লিখে দিবে ‘কাফের’ ৷ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
9 EAS bo KILN Beh Se Od iin Es 
“দাব্বাতুল আরদ্‌ নামক একটি প্রাণী বের হবে এবং মানুষের নাকে চিহ্ন 
দিবে। অতঃপর মানুষেরা পৃথিবীতে জীবন যাপন করবে। প্রাণীটি সকল 
মানুষের নাকেই দাগ লাগিয়ে দিবে। এমনকি উট ক্রয়কারীকে যদি 
জিজ্ঞেস করা হয় তুমি এটি কার কাছ থেকে ক্রয় করেছো? সে বলবেঃ 
আমি এটি নাকে দাগ ওয়ালা একজন ব্যক্তির নিকট থেকে কিনেছি” ৷” নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেনঃ 

Of Loy Cast opal 3 38 Ole HE Cab tos dll Es 


! _ মুসনাদে আহমাদ । সিলসিলায়ে সাহীহা, হাদীছ নং- ৩২২ । 
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BS UR J Ce US US Dsl SU) PATO SE pit BSN 
“দাব্বাতুল আরদ্‌ বের হবে। তার সাথে থাকবে মুসা (আঃ)এর লাঠি এবং 
সুলায়মান (আঃ)এর আংটি । কাফেরের নাকে সুলায়মান (আঃ)এর আংটি 
দিয়ে দাগ লাগিয়ে দিবে এবং মূসা (আঃ)এর লাঠি দিয়ে মু’মিনের 
চেহারাকে উজ্জল করে দিবে। এমনকি লোকেরা খানার টেবিলে (দন্ত 
রখানায়) বসেও একে অপরকে বলবেঃ হে মু'মিন! হে কাফের!” 


৯. কিয়ামতের সর্বশেষ আলামতঃ 
কিয়ামতের পূর্বে ইয়ামানের আদন নামক স্থানের গর্ত থেকে একটি 
ভয়াবহ আকারের আগুন বের হয়ে মানুষকে হাশরের দিকে একত্রিত 
করবে। এ ব্যাপারে কতিপয় সহীহ হাদীছ নিয়ে বর্ণিত হলোঃ 
১) মুসলিম শরীফে হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ 
SLIME CG IE 5 Los Ele lors Sle adi So bad 
Ly Jey Ed FY NT G25 CO SE YS CH Niecy 
ERD Mo) SE dl oo Hp of ot 0339 bh 2 a Eg 
CA a es SF Uo Spl Es SFG BU Ef 
I Ld dh Ss EPS WS 2 
“একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের কাছে আগমণ 


করলেন। আমরা তখন কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম । তিনি 
বললেনঃ যত দিন তোমরা দশটি আলামত না দেখ তত দিন কিয়ামত 


! _ মুসনাদে ইমাম আহমাদ, আহমাদ শাকের বলেনঃ হাদীছের সনদ সহীহ, হাদীছ নং- ৭৯২৪ । 
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হবেনা । (১) ধোয়া (২) দাজ্জালের আগমণ (৩) ভূগর্ভ থেকে নির্গত 
দাব্বাতুল আরদ্‌ নামক অদ্ভুদ এক জানোয়ারের আগমণ (8) পশ্চিম 
আকাশে সূর্যোদয় (৫) ঈসা ইবনে মারইয়ামের আগমণ (৬) ইয়াজুজ- 
মা’জুজের আবির্ভাব (৭) পূর্বে ভূমি ধসন (৮) পশ্চিমে ভূমি ধসন (৯) 
আরব উপদ্বীপে ভূমি ধসন (১০) সর্বশেষে ইয়ামান থেকে একটি আগুন 
বের হয়ে মানুষকে সিরিয়ার দিকে হাঁকিয়ে নিবে” ৷ 

(২) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়৷ সাল্লাম) বলেনঃ 

dt Jo O98 DS is ES IW 

“আদনের গর্ত থেকে ভয়াবহ একটি আগুন বের হবে যা মানুষকে হাঁকিয়ে 
নিবে” ৷ 
৩) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেনঃ 

ld pod UE oy MS pas Pd in Gf pres be 0 Ee 
“কিয়ামতের পূর্বে ইয়ামানের ‘হাযরামাওত’ অথবা ‘হাযরামাওত’এর সাগর 
থেকে একটি আগুন বের হয়ে মানুষদেরকে একত্রিত করবে” ৷* 
মানুষকে কোথায় একত্রিত করা হবে? 

আখেরী যামানায় ইয়ামানের আদন নামক গর্ত থেকে আগুনটি বের হয়ে 
দেশ তৎকালে সিরিয়া, ফিলিস্তীন, লেবানন এবং জর্ডান অঞ্চল শাম দেশ 
হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল । এমর্মে অনেক সহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। 

১) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়৷ সাল্লাম) বলেনঃ 


! _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান ৷ 
* _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান ৷ 
* _ মুসনাদে আহমাদ । ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহুল জামে আস্‌-সাগীর, হাদীছ নং- ৩৬০৩ । 
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EG EY SS SG O42 A O93 UAL 09355 UAL 


es on IG ECT 
“তোমাদেরকে এখানে একত্রিত করা হবে তোমাদেরকে এখানে একত্রিত 
করা হবে, তোমাদেরকে এখানে একত্রিত করা হবে, কথাটি তিনবার 
বললেন। আরোহিত অবস্থায়, পদব্রজে এবং মুখের উপর টেনে-হিচড়ে 
একত্রিত করা হবে । অতঃপর তিনি শামের দিকে ইঙ্গিত করলেন” ৷" 
২) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 

li 3 on Lo ols 
“শাম হলো হাশর ও পুনরুথানের স্থান” ।৷* 
৩) ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) বলেনঃ শামের যমিন হাশরের মাঠ 
হওয়ার ব্যাপারে যে ব্যক্তি সন্দেহ পোষণ করবে সে যেন সূরা হাশরের 
প্রথম কয়েকটি আয়াত পাঠ করে। বনী নধীরের ইহুদীরা যখন নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করল তখন 
তিনি তাদেরকে বললেনঃ “তোমরা মদীনা থেকে বের হয়ে যাও তারা 
বললোঃ আমরা কোথায় যাবো? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বললেনঃ হাশরের যমিনের দিকে ।* অর্থাৎ তিনি তাদেরকে শামের দিকে 
বিতাড়িত করলেন এবং শামকে হাশরের যমিন হিসেবে ব্যক্ত করলেন। 
8) হাফেজ ইবনে রজব বলেনঃ আখেরী যামানায় কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে 


! _ মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান, মুসনাদে আহমাদ ৷ ইমাম তিরমিজী 
বলেনঃ হাদীছটি হাসান সহীহ । তুহফাতুল আহওয়াযী, (৬/৪৩৪-৪৩৫) । 

* - আল-জামেউস্‌ সাগীর, হাদীছ নং- ৩৬২০ । 

3 _ ফাতহুল বারী, (১১/৩৮০) ও তাফসীরে ইবনে কাছীর, (৪/৩৩০) 
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যখন শুধু নিকৃষ্ট লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে তখন বিরাট একটি আগুন বের 
হয়ে মানুষকে শামের দিকে হাকিয়ে নিয়ে তথায় একত্রিত করবে৷ 
মানুষকে হাঁকিয়ে নেয়ার অবস্থা সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বলেনঃ 
FA SR By pad Sho DUN Gen Cnty BP SU Se Al pons 
I SE bk 8 JON EE Lady pf SP E29) i ce if 
if Eo i dy hol Cio bi Ey 10 Ce il 
“মানুষকে তিনভাবে একত্রিত করা হবে। (১) একদল লোককে আশী ও 
ভয় মিশ্রিত অবস্থায় হাঁকিয়ে নেয়া হবে। (২) দু'জনকে একটি উটের 
উপর, তিনজনকে একটি উটের উপর, চারজনকে একটি উটের উপর এবং 
নেয়া হবে। (৩) বাকী সব মানুষকে আগুন হীকিয়ে নিবে। মানুষ যেখানে 
দুপুরের বিশ্রাম নেয়ার জন্যে অবস্থান করবে অগ্নিও সেখানে থেমে যাবে। মানুষ 
যে স্থানে রাত অতিবাহিত করার জন্যে অবস্থান করবে অগ্নিও সেখানে থেমে 
যাবে। এরপর আবার তাদেরকে নিয়ে চলবে । তারা যেখানে সকাল করবে 
আগুনও সেখানে সকাল করবে। তারা যেস্থানে বিকালে অবস্থান করবে আগুনও 
সেস্থানে অবস্থান করবে। এরপর আবার তাদেরকে হাঁকিয়ে নিবে।* অন্য 
বর্ণনায় এসেছে, আদনের গর্ত হতে একটি অগ্নি বের হয়ে মানুষকে বেষ্টন করে 
নিবে। চতুর্দিক থেকে তাদেরকে হাশরের মাঠের দিকে হাঁকিয়ে নিবে। যে 


! _ লাতায়েফুল মাআরেফ, লিল-হাফেয ইবনে রজব । 
* _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর্‌ রিকাক । 
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পিছিয়ে থাকবে আগুন তাকে ধ্বংস করে ফেলবে” এই আগুনটি সর্বশেষে 
যাদেরকে হাঁকিয়ে নিবে তারা হলো মুযায়না গোত্রের দু'জন রাখাল । নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
CEE GE ty 2) UL GEN UL 0 5 Se I" 
liad gsi Ook Hl D1 EI os OU) God 2 9 70 
Le) SE 1 CSG ES Gl 1 Sr E53 

“মদীনা ভাল হওয়া সত্ত্বেও লোকেরা তা থেকে চলে যাবে। তারা চলে 
যাওয়ার পর হিংস্র পশু-পাখিরাই কেবল তাতে আশ্রয় নিবে। সর্বশেষে যে 
দু'জন লোককে হাঁকিয়ে নেয়া হবে তারা হলো মুযায়না গোত্রের দু'জন 
রাখাল তারা ছাগলের পাল নিয়ে মদীনার দিকে আসতে থাকবে মদীনার 
কাছে এসে দেখবে হিংস্‌ পশু-পাখিরা মদীনাতে বসবাস শুরু করেছে। 
‘ছানিয়াতুল ওয়াদা’ নামক স্থানে পৌছার পর তারা মুখের উপর উপুড় হয়ে 
পড়ে যাবে” ৷* চেহারার উপর পড়ে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে অন্য বর্ণনায় 
বলা হয়েছে, 

rb hod So 3) GF Cg DEL Lgl UF 
“তাদের দুজন যেহেতু পিছনে পড়েছে, তাই দু'জন ফেরেশতা আগমণ 
মানুষের সাথে মিলিয়ে দিবে” ৷* 
এ হাশরটি হবে দুনিয়াতেঃ 


! _ নিহায়া, অধ্যায়ঃ ফিতান ওয়া মালাহিম ৷ 
* _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল হাজ্জ । 
2 _ ফাতহুলবারী, (৬/১০৪) 
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উপরের হাদীছগুলোতে শাম দেশের যমিনে যে হাশরের আলোচনা করা হয়েছে তা 
পরকালের হাশর নয়, যা সংঘটিত হবে কবর থেকে পুনরুখ্খানের পর; বরং এটি হবে 
কিয়ামতের একটি আলামত । এ হাশরের সময় জীবিত সমস্ত মানুষকে শামদেশের 
যমিনে আগুনের মাধ্যমে হীকিয়ে একত্রিত করা হবে। অধিকাংশ আলেম একথার উপর 
এক্যমত পোষণ করেছেন। সহীহ হাদীছগুলো এ কথারই প্রমাণ বহন করে। 

ইমাম নববী (রঃ) বলেনঃ আলেমদের কথা হলো এই হাশরটি দুনিয়ার শেষ বয়সে 
কিয়ামতের ও শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার পুর্বে সংঘটিত হবে। শাম দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 
এই হাশর হবে। 

ইসরাফীলের শিঙ্গায় ফুক দেয়ার সাথে সাথে কিয়ামত হবার পর কবর থেকে উঠে 
যে হাশরের মাঠের দিকে লোকেরা দৌড়িয়ে যাবে তার ধরণ শামদেশে হাশরের চেয়ে 
সম্পুর্ণ ভিন্ন হবে। যার সামান্য বিবরণ কিছুক্ষণ পর প্রদান করা হবে। শামদেশে 
হাশরের অবস্থার বিবরণ আবু হুরায়রা (রাঃ)এর হাদীছ থেকে জানা যায় যে, মানুষকে 
তিনভাবে একত্রিত করা হবে। (১) একদল লোককে আশা ও ভয় মিশিত অবস্থায় 
হীঁকিয়ে নেয়া হবে। (২) দু'জনকে একটি উটের উপর, তিনজনকে একটি উটের 
উপর, চারজনকে একটি উটের উপর এবং দশজনকে একটি উটের উপর আরোহিত 
অবস্থায় হাশরের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। (৩) বাকী সব মানুষকে আগুন হাঁকিয়ে 
নিবে। মানুষ যেখানে দুপুরের বিশ্রাম নেয়ার জন্যে অবস্থান করবে অগ্নিও সেখানে 
থেমে যাবে। মানুষ যেত্থানে রাত অতিবাহিত করার জন্যে অবস্থান করবে অগ্নিও 
সেখানে থেমে যাবে। এরপর আবার তাদেরকে নিয়ে চলবে। তারা যেখানে সকাল 
করবে আগুনও সেখানে সকাল করবে। তারা যে স্থানে বিকালে অবস্থান করবে 
আগুনও সে স্থানে অবস্থান করবে । এরপর আবার তাদেরকে হাঁকিয়ে নিবে ৷" 

এছাড়া আরো অনেক সহীহ হাদীছ থেকে জানা যায় আদনের গর্ত থেকে 


! _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর্‌ রিকাক । 
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নির্গত আগুনের হাশর হবে দুনিয়াতে এবং তার স্থান হবে বর্তমান সিরিয়া, 
লেবানন, জর্ডান ও ফিলিস্তীনের বিভিন্ন অঞ্চল । 
উপরের হাদীছ এবং অন্যান্য সহীহ হাদীছ থেকে আরো জানা যাচ্ছে, 
এই হাশরের পরও আরোহন, পানাহার, নিদ্রা, মৃত্যু ইত্যাদি বর্তমান 
থাকবে । 
আর পুনরুথানের পর যে হাশর হবে তাতে আরোহন, ক্রয়-বিক্রয়, 
পানাহার, মৃত্যু, নিদ্রা, পোষাক-পরিচ্ছদ ও পার্থিব জীবনের কোন কিছুই 
অবশিষ্ট থাকবেনা ৷ শুধু তাই নয়; পরকালের হাশরের ব্যাপারে হাদীছের 
বিবরণ হলো মু’মিন-কাফেরসহ সকল মানুষ হাশরের মাঠে খালী পা, উলঙ্গ 
শরীর, খাতনাবিহীন এবং সম্পূর্ণ নিখুত অবস্থায় একত্রিত হবে। ইবনে 
আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
US 0 6 059 Bs GE UI Ul US 1G Uk HE BS 0) p50 SY 
Ca LN 0 SH 2 Uf ne 
“নিশ্চয়ই তোমাদেরকে হাশরের মাঠে একত্রি করা হবে, খালী পা, উলঙ্গ এবং 
খাতনাবিহীন অবস্থায়। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেনঃ 
(bb ES 4 Ee 55 bd Ge IU SY 
“যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো । 
আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে পূর্ণ করতেই হবে। (সূরা আম্বীয়াঃ ১০৪) 
কিয়ামতের দিন ইবরাহীম (আঃ)কে সর্বপ্রথম কাপড় পরিধান করানো হবে৷ 
সারকথা উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো এখানে হাশর 


! _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর্‌ রিকাক । 
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বলতে দুনিয়ার হাশরকে বুঝানো হয়েছে। কিয়ামতের অল্পকাল 
পূর্বে তা দুনিয়াতেই অনুষ্ঠিত হবে। 
পরকালের হাশরঃ 

উভয় প্রকার হাশরের মধ্যকার পার্থক্যটি যাতে পাঠকদের কাছে সুস্পষ্ট 
হয়ে যায় সেজন্যে এখানে পরকালের হাশরের কিছু দৃশ্য তুলে ধরা হলোঃ 
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 

OG 0 al 14579 EEG m5 4 oh JS 1) 

“সেদিন পরিবর্তিত করা হবে এ যমিনকে অন্য যমিন দ্বারা এবং পরিবর্তিত 
করা হবে আসমান সমূহকে এবং লোকেরা পরাক্রমশালী এক আল্লাহর 
সামনে হাজির হবে। (সুরা ইবরাহীমঃ ৪৮) সেদিন হাশরের মাঠের মাটির 
অবস্থা সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 

0S GS dE LOE SE sla of Sl DAB BY nl eo 
সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে। সেখানে কারও কোন নিশানা 
থাকবেনা” ৷” হাশরের মাঠে প্রত্যেক মানুষ মহা ব্যস্ততায় থাকবে । আল্লাহ 
তা'আলা বলেনঃ 
CA SG rp SS UG Robs So LYS A Ld YY 
Cus dE AY SLA SLIT Wier fr BY iy 
“হে লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। নিশ্চয় কিয়ামতের 
প্রকম্পন একটি ভয়ঙ্কর ব্যাপার । সে দিন তোমরা দেখতে পাবে প্রত্যেক স্ত 


! _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর্‌ রিকাক । 
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ন্যদায়ী তার দুধের শিশুকে ভুলে RE EEE 
গর্ভের সন্তান প্রসব করে দিবে আর আপনি মানুষকে মাতাল অবস্থায় 
দেখতে পাবেন। অথচ তারা মাতাল নয়। বস্তুতঃ আল্লাহর আযাব খুবই 
কঠিন” ৷ (সুরা হজ্জঃ ১-২) আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ 

LS im) 8203 4 Lf ap tl 4 By Bla Cs 153) 
“অতঃপর যখন কর্ণ বিদারক আওয়াজ আসবে সেদিন মানুষ পলায়ন 
করবে তার ভাইয়ের কাছ থেকে তার মাতা, তার পিতা, তার পত্রী এবং 
তার সন্তানদের কাছ থেকে । সেদিন প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে 
যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে” । (সূরা আবাসাঃ ৩৩-৩৭) আয়েশা 
(রাঃ) হতে বর্ণিত, 

CES 2 los se dt Go al JS IB TSG I oS gf 
a Tl NL fp 


NAN 


UG ESN EE ho Iie oh 05 

ee Eb C5 23 5 LL a Ue 986 19 oe HAUS OH as 
“তিনি জাহান্নামের আগুনের কথা মনে করে কাদতে শুরু করলেন । নবী 
(সান্মান্পাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি 
কাদছো কেন? তিনি বললেনঃ আমি জাহান্নামের কথা স্মরণ করে 
কীদছি। হাশরের মাঠে কি আপনার পরিবার ও আপনজনের কথা মনে 
রাখবেন? নবী (সাল্মান্পাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তরে বললেনঃ 
“তিনটি স্থান এমন রয়েছে, যেখানে কেউ কাউকে স্মরণ করবেনা (১) 
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মানুষের আমল যখন মাপা হবে তখন মানুষ সব কিছু ভুলে যাবে। চিন্তা 
একটাই থাকবে তার নেক আমলের পাল্লা ভারী হবে না হালকা হবে 
(২) যখন আমলনামা দেয়া হবে তখন কেউ কাউকে স্মরণ করবেনা । 
আমলনামা ডান হাতে পাবে? না বাম হাতে পাবে? এ নিয়ে চিন্তিত 
থাকবে (৩) পুলসিরাত পার হওয়ার সময়ও সকলেই ভীত-সন্তরন্ত 
থাকবে। কেউ কাউকে স্মরণ করবেনা” ।* আয়েশা (রাঃ) নবী 
(সাল্লাল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে আরো বর্ণনা করেন যে, 
JEN DN alt 5 UCB Us Bt Bie IN BY Cl eo 
5 lh Lage 0 log she ali lo gl J ani dh tas I boss 
x SL rts i Sf 
“কিয়ামতের দিন নগনুপদ, উলঙ্গ, এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় সমস্ত 
মানুষকে হাশরের মাঠে উপস্থিত করা হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি 
বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারী-পুরুষ 
সকলকেই উলঙ্গ অবস্থায় উপস্থিত করা হবে? তাহলে তো মানুষেরা 
একজন অন্যজনের লজ্জাস্থানের দিকে তাকিয়ে থাকবে । নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ ব্যাপারটি একজন অন্যজনের দিকে 
তাকিয়ে থাকার চেয়ে অনেক ভয়াবহ হবে৷ প্রত্যেকেই নিজের উপায় কি 
হবে তা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। একজন অন্যজনের লজ্জাস্থানের দিকে 
তাকানোর চিন্তাও করবেনা । হাশরের মাঠের একটি দিনের পরিমাণ হবে 
দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। এদিনের দীর্ঘতা দেখে মানুষ মনে 


! _ আৰু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্‌ সুন্নাহ । 
* _ বুখারী- মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবু সিফাতিল জান্নাত । 


কয়ামতের আলামত............ www.salafibd.wordpress.com...| l14l1 


করবে দুনিয়াতে তারা অতি সামান্য সময় বসবাস করেছিল। আল্লাহ্‌ 
তা’আলা বলেনঃ 

(Eo Gas bie UF 04 8 sl C0 Kl ED 
“ফেরেশতাগণ এবং রূহ্‌ (জিবরীল আঃ) আল্লাহর দিকে উৰ্ধগামী হবেন 
এমন একদিন যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান” (সূরা 
মাআ’রিজঃ ৪) 


সকল আলামত প্রকাশের পর পৃথিবীর কিছু অবস্থাঃ 

ইসলাম মিটে যাবে ও কুরআন উঠিয়ে নেয়া হবেঃ 

পূর্বে আলোচনা হয়েছে, ইয়াজুয ও মা’জুযের দল হালাক হয়ে যাওয়ার পর 
এবং কিয়ামতের বড় বড় আলামতগুলো প্রকাশ হওয়ার পর পৃথিবীর সর্বত্র 
ইসলামের মহান বিজয় ও বিস্তার ঘটবে। অতঃপর আবার ইসলাম দুর্বল হয়ে 
যাবে, অশ্লীলতা ও পাপাচারিতা বিস্তার লাভ করবে, ইসলামের শিক্ষা উঠে 
যাবে, কুরআন মুছে যাবে এবং দ্বীনি ইলমের চর্চা বন্ধ হয়ে যাবে। সকল 
ঈমানদার লোককে উঠিয়ে নেয়া হবে। শুধু নিকৃষ্ট লোকেরা অবশিষ্ট থাকবে। 
তাদের উপর কিয়ামত কায়েম হবে। নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বলেনঃ “কাপড়ের রং যেমন উঠে যায়, তেমনিভাবে ইসলাম উঠে যাবে। 
নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাতের কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবেনা । কুরআনের 
আয়াতগুলো মিটে যাবে। পৃথিবীর মানুষের মাঝে তখন (4 3)! 3 ) 
ব্যতীত ইসলামের অন্য কিছু অবশিষ্ট থাকবেনা । তারা বলবেঃ আমাদের পূর্ব 
পুরুষদেরকে এ বাক্যটি বলতে শুনেছি তাই আমরা বলি ৷” 

তাওহীদের কালেমা পাঠকারী এ শ্রেণীর লোকও চলে যাওয়ার পর কেবল 


! _মুস্তাদরাকুল হাকেম, ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সিলসিলায়ে সাহীহা, হাদীছ নং- ৮৭ । 
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নিকৃষ্ট লোকেরাই বেচে থাকবে। তাদের উপর কিয়ামত কায়েম হবে। নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 


AN NS SU GLNB 
“নিকৃষ্ট মানুষের উপর কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে” ৷" 
কোমল ও ঠান্ডা বাতাসের মাধ্যমে মুমিনদের রহ কবজঃ 
আখেরী যামানায় একটি বাতাস এসে সমস্ত মু'মিনদের জান কবজ করে 
নিবে। তারপর পৃথিবীতে আল্লাহ, আল্লাহ বলার মত তথা আল্লাহর নাম 
উচ্চারণ করার মত কোন লোক থাকবেনা । নিকৃষ্ট লোকেরাই বেচে 
থাকবে । তাদের উপরেই কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। আখেরী যামানায় সৎ 
লোকদের চলে যাওয়ার ধরণ সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বলেনঃ 
be BS Je al STE US dl Ce C3 Ad op by Ca dy 
E25 0 ou 
“আল্লাহ তা’আলা ইয়ামানের দিক থেকে রেশমের চেয়ে অধিক নরম 
একটি বাতাস প্রেরণ করবেন। সেদিন যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ 
ঈমান থাকবে সেও এ বাতাসের কারণে মৃত্যু বরণ করবে” ৷ 
বাতাসটি রেশমের চেয়ে নরম ও কোমল হবে। ফিতনার সময় ঈমানের 
উপর অটল মু’মিনদের সম্মানার্থেই আল্লাহ এ ধরণের বাতাস প্রেরণ 
করবেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেনঃ 


! _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান ৷ 
* _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান ৷ 
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EB 25h 5 So A oly JG ts By Gy og 
Hdl He 05 BS STONY End Uo 2 ye BS Us 
F192 FS U0 log ale alt slo slot 1353 te Go UU inks Sr le 
BG VED OIE UG By OFA UEC UL ral Le Gb) 
DU0) S5Uns AALS UAL CS 0953 Opens Uf UG Oa 
“অতঃপর আল্লাহ তা'আলা শামদেশের দিক থেকে একটি ঠান্ডা বাতাস 
প্রেরণ করবেন। এ বাতাসের কারণে যার অন্তরে সামান্য পরিমাণ ঈমান 
আছে, সেও মৃত্যুবরণ করবে। সে যদি পাহাড়ের গুহায় ঢুকে পড়ে 
বাতাসটিও সেখানে প্রবেশ করে তার জান কবজ করবে। হাদীছের 
বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে 
শুনেছি, অতঃপর কেবল দুষ্ট লোকেরা বর্তমান থাকবে তাদের চরিত্র হবে 
হিংস্ব পশু-পাখির ন্যায় । কোন ভাল কাজেই তারা লিপ্ত হবেনা এবং কোন 
খারাপ কাজ থেকেই তারা বিরত হবেনা । তাদের কাছে শয়তান আগমণ 
করে বলবেঃ তোমরা কি আমার কথা শুনবেনা? তারা বলবেঃ তুমি 
আমাদেরকে কিসের আদেশ দিচ্ছো? অতঃপর শয়তান তাদেরকে মূর্ত্য 
পূজার আদেশ দিবে।' 
শয়তানের আহবানে তারা প্রতিমা পূজাতে লিপ্ত হবে। কিয়ামতের পূর্ব 
মুহূর্তে পৃথিবীবাসীর চারিত্রিক অধঃপতনের কথা বর্ণনা করে নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 


EPS C9) a gb Cod AGE ib by dN Ca DEUS oh 


! _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান । 
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BL EE gl Ld EE CS FIED 2 HO pd I 
“ঈসা (আঃ) এর আগমণের পরে মু’মিনদের অবস্থা খুব ভালভাবেই 
অতিবাহিত হতে থাকবে। এমন সময় আল্লাহ তা'আলা সুন্দর একটি 
বাতাস প্রেরণ করবেন বাতাসটি প্রত্যেক মু’মিন-মুসলিমের বগলের নীচে 
প্রবেশ করবে। এতে তারা মৃত্যু বরণ করবে । শুধু দুশ্চরিত্রবান পাপীষ্টরাই 
বেঁচে থাকবে। গাধা যেমন গাধীর সাথে প্রকাশ্যে যৌনকর্মে লিপ্ত হয় 
তারাও অনুরূপভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষের চোখের সামনে রাস্তার 
মাঝখানে জেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। এই প্রকার নিকৃষ্ট লোকদের উপর 
কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে৷” নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো 
বলেনঃ 


dnd 20 SIE GLE 

হবেনা” ৷* 
কা'বা ঘর ভেঙ্গে ফেলা হবেঃ 

কা’বা ঘর পৃথিবীর সকল মুসলমানদের কিবলা এবং তাদের সম্মানের 
প্রতীক ৷ মুসলমানগণ যতদিন কা’বার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে ততদিন 
পর্যন্ত তারা কল্যাণের ভিতর থাকবে। 

আখেরী যামানায় কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে যখন পৃথিবীতে “আল্লাহ 
আল্লাহ” বলার মত কোন লোক থাকবেনা তখন কা’বাঘরের প্রতি অসম্মান 
প্রদর্শন করা হবে। তবে নামধারী মুসলমানদের দ্বারাই এ ঘটনা ঘটবে । 


! _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান ৷ 
* _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 
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যখন কা’বার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হবে তখন মুসলমানদের ধ্বংস 
অনিবার্য । হাবাশা থেকে যুল-সুওয়াইকাতাঈন নামক একজন লোক এসে 
কা’বা ঘরকে ভেঙ্গে ফেলবে। কা’বার ভিতরের গুপ্তধন বের করে নিবে 
এবং তাকে গেলাফ শুন্য করে একটি একটি করে পাথর খুলে ভেঙ্গে চূর্ণ- 
বিচূর্ণ করে দিবে। এরপর হজ্জ-ওমরা বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ তখন 
পৃথিবীতে কোন মুসলিম অবশিষ্ট থাকবেনা ৷ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়৷ সাল্লাম) বলেনঃ 


od oe il 3 SN AS 
“যুল-সুওয়াইকাতাঈন নামক এক হাবশী লোক কাবা ঘর ধ্বংস করবে” ।*২ 
শিঙ্গায় ফুঁৎকার এবং মহান কিয়ামতঃ 

দুনিয়ার বয়স যখন শেষ হয়ে যাবে, মানুষের চারিত্রিক পতন ঘটবে, 

লোক বাকী থাকবেনা তখন কোন এক জুমআর দিন ইসরাফীল 
ফেরেশতার শিঙ্গায় ফুক দেয়ার সাথে সাথে দুনিয়া ফানা হয়ে যাবে। 
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 

(ol 050 0 SES 8 
“সেদিন শিঙ্গায় ফুক দেয়া হবে। অতঃপর তোমরা দলে দলে উপস্থিত 
হবে” । (সূরা নাবাঃ ১৮) আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
“অতঃপর যখন শিঙ্গায় ফুক দেয়া হবে। সেটি হবে অত্যন্ত কঠিন দিন” । 


[= ৩১ 2) HD Ll bla 
* _ মুসনাদে আহমাদ ৷ আল্লামা আহমাদ শাকের (রঃ) হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন। 
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(সূরা মুদ্দাচ্ছিরঃ ৮-৯) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ 
dG 2 dL oh 3 SIL SP Grad p00 SY 
COREG oh BY SP EY 
“এবং শিঙ্গায় ফুক দেয়া হবে। ফলে আকাশ ও যমিনে যারা আছে 
সকলেই বেহুশ হয়ে যাবে। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, সে ব্যতীত । 
অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুক দেয়া হবে। তৎক্ষনাৎ তারা দন্ডায়মান হয়ে 
দেখতে থাকবে” । (সূরা যুমারঃ ৬৮) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
be A 
CAD ill 28 SF OB) aly ON 5 0 Cr 0) Af XS 
EE OE TEE Ht EO 
কান পেতে আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে। আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে 
শিঙ্গায় ফুক দিবে” ৷ শিঙ্গায় ফুক দেয়ার সাথে সাথে কিয়ামত হয়ে যাবে। 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেনঃ 
AG MEIN LE ES sj oat 0S iol Cbs 0 BC bo 
LE SS Ia Cb app dE I BE So SUE OF C8 
“এত অল্প সময়ের মধ্যে কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে যে, লোকেরা উটনীর দুধ 
দহন করবে কিন্তু পান করার সময় পাবেনা দু'জন লোক কাপড় ক্রয়-বিক্রয় 
করার জন্য একমত হবে, কিন্তু ক্রেতা মূল্য পরিশোধ করে কাপড়টি হস্তগত 
করার সুযোগ পাবেনা। লোকেরা পানির হাওজে নেমে তা মেরামত করতে 
থাকবে, কিন্তু তা থেকে বের হয়ে আসার পূর্বেই কিয়ামত হয়ে যাবে।* নবী 


! _ তিরমিষী, অধ্যায়ঃ সিফাতুল কিয়ামাহ । 
* _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান ৷ 
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(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেনঃ 
2 SLs Uy SWE US OE CES Ue Fs dy doll ails 
bl FE BL SA La sod oh Je O70 sy 
Cs US a3 LEFT 5 5 SL dy 4d As W io 
“কিয়ামত এমন পরিস্থিতি ও এমন অবস্থায় কায়েম হবে যে, দু'জন লোক 
ক্রয়-বিক্ৰয়ের উদ্দেশ্যে তাদের কাপড় একে অপরের সামনে পেশ করবে 
কিন্তু তারা তা ক্রয়-বিক্রয় বা ছড়ানো কাপড় ভাজ করার সময় পাবেনা । 
কিয়ামত এমন পরিস্থিতে কায়েম হবে যে, এক ব্যক্তি উটনী দোহন করে 
নিয়ে আসবে কিন্তু তা পান করার সুযোগ পাবেনা । কিয়ামত এমন 
পরিস্থিতে কায়েম হবে যে, এক ব্যক্তি পশুকে পানি পান করানোর জন্য 
চাড়ি বসাতে থাকবে কিন্তু তার পশুকে পানি পান করানোর সুযোগ 
পাবেনা । কিয়ামত এমন পরিস্থিতে কায়েম হবে যে, এক ব্যক্তি মুখে 
খাদ্যের লোকমা উঠাবে কিন্তু তা মুখে দিয়ে খাবার সুযোগ পাবেনা” ৷* 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেনঃ 


LIS Hi Id SAUD fa GES 
LS i U3 A Joo Go Uo SUD Grad oi 


OURS BG kG SS ad ESS Al SU Le CS J) 
“অতঃপর শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। শিঙ্গায় ফুক দেয়া মাত্রই প্রত্যেক ব্যক্তি 
তা কান পেতে শুনার চেষ্টা করবে। সর্বপ্রথম উটের হাওজ মেরামতরত 
একজন ব্যক্তি সেই শব্দ শুনতে পেয়ে বেহুশ হয়ে পড়ে যাবে। অতঃপর 


! _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। 
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সকল মানুষ সেই শব্দ শুনে বেহুশ হয়ে যাবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা 
শিশিরের ন্যায় এক প্রকার হালকা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন । তাতে মানুষের 
দেহগুলো গজিয়ে উঠবে । পুনরায় শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার সাথে সাথে 
সকল মানুষ আল্লাহর দরবারে হাজির হবে” ৷ 


-8 সমাপ্ত $- 


WWWw.salafibd.wordpress.com 


Jarl SUL i255 5 350) 55240 os bl SL 
জ্ঞুবাইল দা’ওয়া এন্ড গাইডেন্স সেন্টার 
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আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য 


১) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য অমুসলিমদের 
আহবান করা । এবং নওযমুসলিমদের ইসলামের উপর 
সুদৃঢ় থাকতে সহযোগিতা করা । 


২) সালাফে সালেহীনের নীতি অনুসারে 
মুসলমানদেরকে কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান দান করা এবং 
তাদেরকে দা’ওয়াতী কাজের যোগ্য করে গড়ে 
তোলা। 

৩) আল্লাহর পথে দা’ওয়ার পদ্ধতিতে উন্নয়নের 
জন্য অংশগ্রহণ করা । 
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